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১২৯৮ মাল। 





দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন | 


€ সী শিখা ক থাকব? 0 


ঘৌভাগ্য-সোপান দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। পূর্ব- 
বারে যাহা কিছু ভ্রমপ্ামাদ ছিল, এবার তৎসমুদয় 
বংশোধন করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে পানুনয় নিবেদন, 
এই সংস্করণেও যদি কোন দোব বা অগুদ্ধি কিংবা 
ত্রুটি লক্ষিত হর, তবে উহা আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক 
জানাইলে বারান্তরে নংশোৌধন করিয়। দিব । 


শিলং 


তারিখ ৬ই ফাস্তন, জীপ্রবন্নচন্দ্র দাদ গুপ্ত। 
মন ১২৯৭। 


বিজ্ঞাপন । 


সৌভাগ্য-সোপান প্রচারিভ হইল। কয়েকী নীতি-গর্ভ 
প্রস্তাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়ীছে। পাশ্চাত্য মহামহো- 
পাধ্যায় মহাত্মগ যে পথ অবলবনপূর্বক এ জগতে সৌভা- 
গ্যের উচ্চতম সৌপানে অধিরোহণ করিয়াছেন, এবং যে সমস্ত 
মহামূল্য উপদেশ বিতরণ করিয়! মানব-সমার্কে সৌভাগ্য- 
অবলম্বন করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন, মেই সকল 
মহাজ্জন-বাঁক্য সরল বাঙ্গালাভাঁষায় বিবৃত করিয়া দেশীয় জন- 
গণের নিকট উপস্থিত করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । 

বর্তমান বঙ্গ-সমাজের যেরূপ হীনাবস্থা__অধ্যবসাঁয়, সাহস, 
পরিশ্রম, আত্মীবলম্বন প্রভৃতি সদ্গুণের ধেরূপ অসপ্ভাব- 
তাহাতে এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়। 
উপরিলিখিত মহান্ুভবগণ যেরূপ অবিচলিত অধ্যবসায়, 
অক্রিষ্ট পরিশ্রম, অপরিসীম সাঁহন, ও অদ্ভুত কাঁধ্যক্ষতা সহ- 
কারে আত্মোবতি ও শ্বদদেশের হিতসাধন করিয়াছেন, তাহার 
কণামাত্র এদেশে অনুষ্ঠিত হইলে মহোপকার সাধিভ হইতে 
পারে। এই সকল বিবেচন| করিয়া! আমি এই গ্রসথ,এরটারে 
সাহমী হইয়াছি। 

এই গ্রন্থে অনেকগুলি মাযার উপদেশ-বাঁক্য সংগৃহীত 
হইয়াছে? কিন্তষ্ঠাহাদিগের জঞান-ভাগার এরূপ স্ুবিস্তৃত 


৭০ 


যে, এতাদুশ ক্ষুদ্গ্রন্থে তদস্তর্গত রত্ব-রাশির সমাবেশ হওয়া 
কদাচ সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ এই কাঁধ্যটা এত গুরুতর 
যে, মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি লৌকের তাহাতে ভ্রম হওয়া নিতাস্ত 
অসন্তাবিত নহে। সহৃদয় পাঠকগণ এই গ্রন্থের যে কোন 
ংশে যে দোষ লক্ষ্য করিবেন, তৎ্সমুদয় আমাকে জানা- 
ইলে কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধন করিয়া দিব। এতদৃগ্রন্থ 
পাঠে যদি কোন ব্যক্তি কিয়ৎ পরিমাণেও উপকার প্রাপ্ত হন, 
তবে শ্রম সফল বোধ করিব। 
পরিশেষে কৃতজ্ঞতাসহ জ্ঞাতব্য এই যে, পাবনার বিদ্যোৎ- 
সাহী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাঁবু বনমালী রায় মহাশয় এই পুস্তক 
প্রণয়ন বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন । 


শ্রীপ্রসননচন্দ্র দাস গুপ্ত। 


বিষয় | 
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নৌভাণ্য-নোপান। 





উদ্বোধন। 


90 ৫০৪160762) 009 6026 0£ 1165 (৪ 81016 
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ভ্রাঙ্ আর কত কাল এরপ মোহ-নিদ্রাঁয় অভিভূত 
থাকিবে? আর কতকাল মানব নামের ষথার্থ গৌরৰ 
বিস্বত হইয়া অন্ধের ন্ঠায় সংসাঁর পথে বিউরণ করিবে? আর 
কতকাল অসাবধানতা, ও'দাসীন্ত, নীচতা ও স্বার্থপরতা দ্বারা 
পরিবেষ্টিত থাকিবে? আর কতকাল বৃথা! আমোদ প্রমোদে 
মত্ত থাকিয়া! মনুষ্যনাম কলঙ্কিত করিবে? একবার নিদ্রা 
হইতে গাত্রোথান কর, একবার চক্ষুরুন্মিলিত করিয়া নিজের 
দিকে চাও, স্বদেশের দিকে চাও, সমাজের দিকে চাঁও। একবার 
বিবেচনা করিয়া দেখ, করুণাময় পরমেশ্বর তোমাকে কেয়ুন 
মহৎ করিয়া স্বজন করিয়াছেন। কেমন উৎকৃষ্ট তোমার 
মস্তিষ্ক ! কেমন তেজোময় তোমার প্রকৃতি ! বদি সতত তাহা- 
দিগকে সৎপথে চালাও, তবে সান্থুষ হইয়াও দেবতুলা সুখ- 
তাঁগ করিতে সমর্থ হইবে। একবার চিন্তা করিয়া দেখ যে 


২ সৌভাগ্য-সোপাঁন। 


ঈশ্বর কি তোমাকে কেবল তোমার নিজের জন্যই সৃষ্টি করিয়া" 
ছেন, অথবা তোমার নিজের উন্নতির জঙ্গে সঙ্ে তোমার 
দেশের, দেশীয় ভ্রাতা ভগিনীদিগের, ও সমাজের উন্নতি করি- 
বার উপযুক্ত করিয়া তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন । 

ভ্রাতঃ, তোমার চতুদ্দিকে কত কার্য রহিরাছে। তোমার 
কি এ সময়ে ঘুম সাজে ? তোমার নিজের বাগ্থান্থ্যায়ী উন্নতি 
হয় নাই? তুমি তোদার ভ্রাতাদের উপকার বা উন্নতির জন্ত এ 
পর্য্স্ত কিছুই করিতে পার নাই; স্বদেশের বা সমাঁজের 
উন্নতির চিন্তা একবারও মনে স্থান দেও নাই) সংক্ষেপতঃ, 
যাহাতে মানব নামের বথার্থ গৌরব রক্ষা হইতে পারে, এমন 
কোন কার্ধ্য তুঘি সাহসের সহিত এক পদও অগ্রসর হও নাই 
তোমার কি এ সময়ে নিদ্রী যাওয়া উচিত্ত ? অথবা» নিশ্চিন্ত 
হইয়! উদাসীনভাবে থাক উচিত? কিন্বা, আমোদ প্রমোদে 
মত্ত হওয়া উচিত ? . 

মোহান্ধতা বশতঃ তুমি যে অধোগামী হইতেছ; তাহা কি 
টের পাও না? তোমার দেশ, তোমার সমাজ যে ছারখার হই- 


তেছে সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করা কি উচিত মনে কর, 


না? এই দুর্ভাগ্য ভারতভূমির চতুদ্দিকে কি ভয়ানক ব্যাপার! 
একদিকে মেলেরিয়া, দেশকে দেশ উচ্ছিন্ন করিতেছে ॥ অন্য 
দ্রিকে ছিক্ষগ্রগীড়িত লক্ষ লক্ষ লোক মারা পড়িতেছে 
এক' দিকে মানুষ সকল ভয়ানক কুসংস্কারের বশবর্তী হইয় 
কি অপকর্ম না করিতেছে? অন্ত দরকে অলস ও ভিক্ষাঁজীবী 
সুস্থকাঁয় ব্যক্তিগণ কি প্রকার অন্তাঁয়রূপে জীবন ক্ষয় করিয়। 
অন্যের নির্কট কুৎসিৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে? অপর দ্বিক্কে 


উদ্বোধন। ৩ 
মদ্যপাঁনাঁসক্ত নির্বোধ ব্যক্তিগণ অধঃপাঁতের চরম সীমায় গমন 
করিতেছে এবং অকালে কাঁনগ্রাসে পতিত হইয় শুদ্ধ জনক- 
জননী ও অসহাঁয় পরিবারকে শোকসাগরে ভাঁসাইতেছে। 
তোমার কি ভাই এখন ঘুমাইবাঁর সময়? 

ভ্রাতিঃ, ফ্রান্স, ইংলগু, প্রুসিয়া, আমেরিকা! প্রভৃতি কত দেশ 
অত্যুচ্চ উন্নতি লাঁভ করিয়াছে; ইচ্ছা করিলে তুমি কি তোঁমার 
জন্মভূমি ভারতবর্ষকে সেইরূপ উন্নত করিতে পাঁর না? নিরা- 
শাকে একবার মন হইতে দূর কুর; একবার "দৃঢ় অধ্যবসায় 
সহকারে নিজের ও জন্মভূমির উন্নতি সাঁধনে প্রবৃত্ত হও। আর 
কতকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবন যাঁপন করিবে ? আর কত 
কাল উন্নত ও সভ্যজাতির কৃপাপাত্র হইয়া কাঁলক্ষেপণ করিবে ? 
সিংহের ন্যায় বলবিক্রমসম্পন্ন হইয়াও নিজকে নিস্তেজ ও অপার 
মনে করা কি কাঁপুরুষের চিহ্ন নহে? | 

তোমার কার্যকলাপ দেখিলে বোধ হয় যেন তুমি মানব 
জীবনের উদ্দেশ্যই ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি কেবল নিজের জন্য 
জন্মগ্রহণ কর নাই; তোগার জীবনের অনেক কার্ধ্য করিবার 
আছে যদি তোঁমাঁর ভ্রীতাদিগের, স্বদেশের ও সমাজের 
উপকার ও উন্নতি করিয়া মানবজীবন সফল করিতে চাঁও, 
মানব নামের গৌরব রক্ষা করিতে চাও, তবে সর্ক প্রথমে 
নিজকে উন্নত কর। যে নিজে উন্নত নহে সে কিরূপে দেশের 
বা সমাজের উন্নতি করিবে? আত্মোন্নতি সকলেরই নিজ সৃধ্যা- 
যত্ত রহিয়াছে; তজ্জনা অন্যের উপাসনা! করিতে হয় না। 
ধিনি ইচ্ছা করেন তিনিই নিঙ্গের উন্নতি সাধন করিতে 
পারেন। পরম কাঁক্ষণিক পরমেখর মানবমাত্রের প্রন্কৃতিকেই 


£ সৌভাগ্য সোপান । 


চিৰোন্নতিশীল করিয়া সৃজন করিয়াছেন। কি কি উপায়ে 
প্রকৃত রঁপে আত্মোন্নতি লাভ হইতে পারে সর্বাগ্রে তাহাই 
অনুসন্ধান কর! বিধেয়। 

ভ্রাতঃ, সংসার-ক্ষেত্রে জীবন-যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক | এ যুদ্ধে 
অনেক অহঙ্কারী যুব! ব্যক্তি ,কিয়দ্,র অগ্রসর হইয়াই শ্রাস্ত ও 
ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; অনেক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি হার মানি* 
য্লাছেন ; অনেক চতুর ব্যক্তি ঠকিয়াছেন ) অনেক বিদ্বান্‌ ব্যক্তি 
অগ্রতিভ হইয়! ফিরিয়া আসিয়াছেন ; অথচ সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি 
সম্পন্ন, ব্যক্তি জয়লাভ করিয়। উন্নতির পথে অনেক দূর 
অগ্রসর হইয়াঁছেন, এরূপ দেখা গিয়াছে। এই জীবন-যুদ্ধ 
বড় কঠিন ব্যাপার। এখানে যৌবনের গর্ব, বিদ্যার আন্কালন, 
বুদ্ধির দাস্তিকতা, কোন শুভ ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। 
এ যুদ্ধে শক্ত বহুতর। তাহাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে 
অজেয় পরাক্রম, অটল সাহস, এবং অপ্রতিম ধৈর্য্যের প্রয়োজন। 
বিকি অস্রশঙ্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইয়। জানী ও মহ ব্যক্তিগণ 
এযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, কি কি কৌশল অবলম্বন করিয়া 
এ সংগ্রামে জয়লাভে কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন এবং উন্নতির উচ্চতম 
শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, চল তাহার সন্ধান করি। তাহাদের 
উদ্দাহরণ অবলম্বন ব্যতীত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার দ্বিতীয় 
উপায় নাই। তাহারা আপন জ্ঞান ও বিদ্যাবলে এ জগতে চিনন- 
স্মরগীয় হইয়] গিয়াছেন। এই পৃথিবীতে তাহারা প্ররূপ উন্নতি 
ও শুভাহুষ্টান না করিলে ইহা! মানবের বাঁসোপযুক্ত খের স্থান 
লিয়াই বোধ হইত না। তাহাদের উপদেশপূর্ণ বাক্য সকল, 
স্তাহাদের অলস্ত তেজ ও উৎসাহপূর্ণ কার্ধসমূহ চিস্তা করিতে 


"আরন্ত | ্ 
গেলে ধিশ্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। অতএব ভ্রাতঃ যে পথে 
গমন করিয়া সেই মহাত্মগণ মহোচ্চ পদ ও উন্নতি লাভে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, সেই পথে তাহাদের পদচিহ্ন অগ্নুসরণ করিয়! চল ) 
মানব জীবনের উচ্চ ও মহৎ লক্ষ্য হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া সাধু ও 
সৎকার্য্যে প্রবৃত্ব হও; নিজে উন্নত হও, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধনে যত্রশীল হও, মানৰ জীবন সফল হউক । 


আরম্ত। 
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বক ব্যক্তি সংসার-প্রবেশের পূর্বে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান .. 
টং হইয়া নিজকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার জীবনের লক্ষ্য 
কি? তুমিকি হইতে চাও এবং তজ্জন্ত তোমার কি কি 
সম্বল আছে? যে সংসার-ক্ষেত্রে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে; 
তজ্জন্ত তুমি কতদূর শিক্ষিত ও নুসঙ্জিত হইয়াছ? 
_ দৈম্তগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পূর্বে রীতিমত শিক্ষা 
প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রুপে যতই অধিক যুদ্ধ করে, ত'্তই তাঁহাদের 


৬ সৌভাগ্য-মোপাঁন। 
সাহস, তেজ, ও নিপুণতা বৃদ্ধি হয় ; অবশেষে এরূপ অভিজ্ঞতা 
লাভ করে যে কোন যুদ্ধেই সেই সংগ্রাম-বিশারদ সৈন্যদলের 
পরাজয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। সংসারে জীবন 
যুদ্ধের জন্য যে সকল সৈন্য পাঠশালায়, মধ্যম ও উচ্চশ্রেণীর 
বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়, তাহাদের অবস্থাও 
ঠিক এইরূপ।  স্থতরাং সংসারে প্রবেশের পূর্বে দ্বারে দণ্ডীয়মান 
হইয়া নিজের বল, সাহম ও আয়োজন সমস্ত পরীক্ষা করিয়া 
দেখ! উচিত। 

এইরূপে নিজকে পরীক্ষা করিবার পরে জীবনের একটা লক্ষ্য 
ঠিক করিতে হইবে। লক্ষ্যটী উচ্চ ও মহৎ হওয়া! নিতান্ত 
প্রয়োজন--কারণ, যাহার জীবনের লক্ষ্য সৎ ও উচ্চ নহে, সে 
কদাচ সচ্চরিত্র ও উন্নত হইতে পারে না। লক্ষ্য একবার ঠিক 
হইলে, সেদিকে অগ্রসর হইবার জন্য ক্রমাগত অবিশ্রীস্ত ভাবে 
যত্ব করিতে হইবে, এবং যতদিন পর্যন্ত সেই লক্ষ্য প্রাপ্ত না 
হওয়া যায় ততদিন পধ্যস্ত কখনই কোন কার্ণবশতঃ ক্ষান্ত 
হওয়। উচিত নহে । 

ংসার দ্বারে দণ্ডায়মান নবীন যুবকের পক্ষে জীবনের 

লক্ষ্য ঠিক কর! বড় সহজ ব্যাপার নহে; অথচ, ইহা এভ 
প্রয়োজনীয় ঘে ইহা ব্যতিরেকে সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে 
পরনে পদে পদশ্থলন হয়। কত শত নব্যযুবক জীবনের লক্ষ্য 
ঠিক ন। করিয়। নিকটে যাহা প্রাপ্ত হন তাহ! লইরাই প্রথমে 
সংসারে প্রবেশ করেন। কয়েকদিন পরে সেই পথটা ভাল 
লাগে না, অমনি আর একটা পথ অবলম্বন করেন; কিছু 
: দিন পরে দেরখখেন সেই পথটাও কণ্টকাকীর্ণ) তৎক্ষণাৎ আর 


আঁরস্ত। শা 
এক দিকে গমন করেন দেখেন সেই পথটাও অপরিষ্কৃত ; . 
পুনরায় অন্ত পথে গমন করেন; দেখেন সেই পথটাও নিতাস্ত 
উচ্চনীচ) এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করিতে করিতে 
তাহাদের জীবনের উৎকৃষ্ট সময়,_যৌবনকাল, অতিবাহিত 
হইয়া যায়। অবশেষে ঘথন দেখেন যে এরূপ অবস্থা বড় শোঁচ- 
নীর, যখন দেখেন গোলমাল করিতে করিতেই যৌবনের তেজ, 
বল, সাহস, সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল/ তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে 
একদিক লক্ষ্য করিয়! ঠিক সেই পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে 
আরম্ভ করেন এবং সাধ্যানুরূপ যত্ব সহকারে প্রধাঁবিত হই- 
য়াও কতকদূর যাইতে না যাইতেই বার্ধক্য আসিয়া উপস্থিত 
হয়। 
এইরূপ অস্থির চিত্ত লোকের কার্য্যকে ভ্ঞানিগণ বালকের 
ক্রীড়ার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বালক যেমন নূতন নৃতন 
খেলার সামগ্রী লইয়] ক্রীড়া করিতে ভাল বাসে; সে যেমন 
নুতন খেলার সামগ্রী দেখিলে আর পুরাতন বস্ত লইয়া সহি- 
ফুুতা অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে নাঃ সে যেমন বস্তর 
গুণাগুণ বিচার না করিয়া বাহ্‌-চাঁক্চক্যে একেবারে মুগ্ধ ও 
আকৃষ্ট হয়; পুনঃ পুনঃ জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তৃনকা রী ব্যক্তি- 
গণও সেইরূপ । অতএব প্রথমে একটী লক্ষ্য ঠিক না করিয়া 
জীবনপথে অগ্রসর হইলে অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে; জীবনের 
উৎকৃষ্ট সময্ন বৃথা চেষ্টায় অবসান. হইবে এবং যাবজ্জীবন ' অন্ু- 
তাপের যন্ত্রণ। সহ করিতে হইবে । এ বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ 
বলিয়াছেন, * যে ব্যক্তি উত্তম প্ধপে কাধ্য আরম্ভ করিতে 
পারে, সে তাহা নি্টয়ই উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। 


৮ সৌভাগ্য-সোঁপাঁন | 


"উত্তম রূপে কার্ধ্য আরস্তই কার্ষের অর্সম্পন্ন মনে করা ধাইতে 
পারে ।” ও 

জীবন-পথে যতই অগ্রদর হওয়া যায় ততই এই সকল 
বাক্যের সত্যতা! প্রতিপন্ন হয়। কত যুবকের বিদ্যা, বুদ্ধি, 
সাহস, ও বল থাঁক1 সত্বেও -সৌভাগ্য-লঙ্ীর দৃষ্টিপথে পতিত 
হন নাই, কেননা, ভীহারা সাংসারিক জীবন কিরূপে আরম্ত 
করিতে হয় তাহা! জানিতেন না। বস্ততঃ প্রায় সকল উত্তম 
কার্যের আরম্তই কষ্টকর। কোন কাঁ্য একবাঁর আবস্ত করিয়া 
কতকদ্দিন অবিশ্রান্তরূপে তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে, মন আঁপনা 
হইতেই সেদিকে যাইতে চাহে এবং যত উত্তম রূপে সেই কার্ধ্য 
সম্পন্ন হয়, মন ততই আনন্দে পরিপূর্ণ হইতে থাকে । 

আরম্তই লোকের বুদ্ধির গ্রাখ্য্য ও সহিষুতার পরিমাণ 
করে। যখন আমরা কোন অট্রালিকা ভাঙ্গিতে চাহি, তখন 
যে ব্যক্তি প্রথম ইঞ্টক খানা খুলিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই 
&ঁ কাধ্যের প্রধান ব্যক্তি ঘলিয়া বিবেচনা করা” উচিত; 
কারণ, প্রথমে একখানা ইঞ্টক খুলিবার পরে অন্যান্য ইষ্টক- 
গুলি খোলা অত্যন্ত সহজ হইয় পড়ে । এইরূপে ক্ষুদ্র হইতে : 
আরম্ত হইয়া ক্রমে বৃহৎ কার্য সকল সম্পন্ন হয়। প্রথমেই 
যদি কোন ব্যক্তি সৌভাগ্যের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে 
চাঁহেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রতারিত হইবেন) তাঁহার আশ! 
কখনও সফল হইবে না ।__নিম্নতম িঁড়ীতে পদক্ষেপ না 
করিয়া সর্বোচ্চ সিঁড়ীতে কেহ কখনও উঠিতে পারিয়াছেন? 
কোন্‌ ব্যক্তি প্রথমে সামান্য সামান্য কার্যযের সঙ্গে পরি- 
চিত না! হইয়া একেবারেই মহৎ কার্য সগম্পয় করিয়াছেন ? 


আরম্ত। ৯ 


কার্ধ্য মাত্রই উত্তম। যদি কর্মকর্তা সাধু ও চরিত্রবান, 
হন, তবে কোন কার্ধ্যই নীচ বা অপমানজনক হয়না) আর 
তিনি যদি অসাধু ও অনচ্চরিত্র হন, তবে অত্যুচ্চ কার্ধ্য আরস্ত 
করিলেও তাঁহা তিনি শীঘ্বই কলঙ্কিত করেন এবং নিজে অপ- 
মানিত ও অপদস্থ হন! সামান্য কার্ধোও মহত্বের পরিচয় দেওয়া 
যাইতে পাঁরে এবং মহৎ কার্যে নীচতাঁর লক্ষণ প্রকাশ পাইতে 
পারে। নিজ নিজ চরিত্র দ্বারা মানবগণ স্বর্ৃত কাঁ্য সমূহকে 
অন্রঞ্রিত করেন । 

পৃথিবীতে সকল লোকই উন্নত ও মহৎ হইতে ইচ্ছা করে, 
কিন্ত তদন্ুরূপ কাঁধ্য করিতে চাহেনা । কাজেই উন্নতির পথেও 
*অধিকদূর অগ্রসর র হইতে পারে না। ভ্রাতঃ, তুমি যদি ষথার্থ 
উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে সংসার দ্বারে 
দণ্ডায়মান হইয়া তোমার জীবনের আকর্ষণ কোন্‌ দিকে 
অধিক তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, এবং তদনুদারে একটা 
মহৎ লক্ষ্য ঠিক করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কার্ধয করিতে থাক। 
বিশ্বাসের সহিত, ধৈর্য্যের সহিত, তোমার সমস্ত শক্তির 
সহিত, সেই কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে ঘর কর? তুমি নিজেই 
স্বকার্যের উন্নতি দেখিয়া আশ্তর্যযান্বিত হইবে, সী হইবে, 
এবং সেই কাধ্য সতত না করিয়া কোন রূপে স্থস্থির থাকিতে 
পারিবে না। অনেক লোক আছে যাহার! তোমাকে 
বলিবে ধে এ কার্যের জন্য তুমি অনুপবুক্ত ; কিন্তু 'তাহা- 
দের কথাতে কর্ণপাত না করিয়া তোমার চিন্তিত পথে তুমি 
চলিতে থাকিবে, এবং সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখিবে যে, যে 
প্রকারের কার্ধাই হউক না কেম, অধ্যবসায় ও গরিশ্রম যোগে 


১০ নৌভাখ্য-সোঁপান। 


তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করা যাঁয়। যদি কার্ধ্যটা কঠিন ও অস্থুখ 
জনক বোধ হয়, তথাঁচ তাহা তোমার কর্তব্যতা ও আবশ্যকতার 
অনুরোধে এত আদর এবং যত্ব সহকারে সম্পন্ন করিবে, যে 
তাহাতে যেন তোমার যথার্থ স্থখোদয় হইতে পাঁরে। অস্থথের 
কার্য হইলেও কর্তব্য কর্মকে স্খজনক করিয়া লইতে 
হইবে। 

কিন্ত এক বিষয়ে নিতান্ত সাঁবধানতার প্রয়োজন | উন্ন- 
তির পথে অগ্রসর হইবার সময় অহঙ্কার যেন তোমার মনে 
স্থান না পায়। যখন দেখিবে তোমার মত সাধারণ লোকও 
কার্ধ্যক্ষেত্রে এতদূর অগ্রদর হইয়াছে, এতদূর উন্নতি লাভ 
করিয়াছে, তখন যেন মাথা ঘুরিয়া না যায়। সর্ধদ| নআতার 
সহিত স্থির চিত্তে কাষণ করিতে হইবে । জর্জ হাঁরবার্ট বলিয়া- 
ছেন, “তোগার স্বভাবকে বিনীত কর এবং তোমার উদ্দেশ্যকে 
উন্ধদিকে প্রধাবিত কর; এরূপ করিলে তুমি নত্্ ও উচ্চাশয় 
হইবে) কখনও নিরাশ হইও না; যে ব্যক্তি আকাশ লক্ষ্য 
করিয়া উদ্ধদিকে তীর ক্ষেপণ করে, তাহার তীর বৃষ্ষাগ্রভাগ- 
লক্ষ্যকারীর ভীরাপেক্ষা অধিকতর উচ্চে উঠে।” বস্ততঃ 
যে মানব উন্নতির উচ্চশিখরে অধিরোহণার্থ মনে প্রাণে য্ব 
করেন, তাহার আশা! সম্যক সফল না হইলেও তিনি যে 
“ সাধারণ ব্যক্তিদিগকে ছাড়াইয়া৷ অধিকত্ধ উদ্ধে উঠেন, তাহাতে 
কোন,সন্দেহ নাই। যিনি আপন চরিত্র বিনীত ও নঅ করিয়া- 
ছেন, তাহার উন্নতির পথে যাইবার বাকী কি? যিনি' তাহার 
আশাকে অত্যুর্ধে স্থাপন করিরাছেন, তিনি কি কখনও নীচতার 
_ বশবর্তী হইক্রে পারেন? তাহার চরিত্র, ভীঁহার আশা, তীহার 


শাতরুথান। ১১ 


কার্ধ্য সকলই উর্ঘ্ঘ দিকে প্রেরিত; এমন ব্যক্তি কখনই উন্নত 
ম! হইয়া থাকিতে পারেন ন1। 


ডবকা 


প্রাতরুখান । 
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মগ্ডলে যত লোক দীর্ঘজীবী ও চিরম্মরণীয় হইয়া 
গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সকলেই অতি গ্রত্যুষে শয্যা- 
ত্যাগের জন্য প্রপিদ্ধ ছিলেন। তোর সময়ে শয্যাত্যাগ ন 
করিলে প্রাতঃকালের কাধ্য সকল অসম্পন্ন থাকে। শধ্যা- 
ত্যাগান্তে সেই সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেই সময় অতি- 
বাহিত হয়, কাজেই অন্য দিকে অন্যান্য কার্ধ্য সকল যথাসময়ে 
সম্পন্ন হইতে পারে না। এ জন্যই ফাঙ্কলিন্‌ বলিয়াছেন, £ষে 
ব্যক্তি বিবান্কে শয্যাত্যাগ করে সে সমস্ত দিবস অতি ব্যন্ততাঁর 
সহিত কার্য্য করিয়া রাত্রে তাহা সুসম্পর করিতে পারে ন11” 
পূরাকালের বিজ্ঞানবিৎ মহাম্মা এরিষ্টটোল বলিয়াছেন, "ভোর 
হইবার পূর্বেই. শখ্যা-ত্যাগের অভ্যাস করা উচিত, কারথ, 


5২ সৌভাগ্য-লোপাঁন । 


তন্বারা লোক স্বাস্থ্য, ধন ও জ্ঞান লাভ করে।” 'আফ্রিক' 
দেশে নিগ্রোদিগের মধ্যে একটী নীতি কথা আছে তাহা এই 
ঘে, “যিনি ভোর সময়ে গাত্রোথান করেন, তাঁহার ভ্রমণের পথ 
২ক্ষেপ হয় ।” 

প্রসিয়ার প্রসিদ্ধ সপ্ত্রাট দ্বিতীয় ফ্কেডরিক বৃদ্ধ বয়সে, ও 
শারীরিক নান দুর্বলতার মধ্যে, তাঁহার ভৃত্যদিগকে আদেশ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ষেন তাহাকে রান্ৰি চারিটায় 
পরে আর শয্যাতে থাকিতে না দেয়। রুসিয়ার সআাট পিটার্‌ 
দি গ্রেট, লগুনে জাহাঙ্গ নির্মাণ শিক্ষা করিবার সময়ে যেরূপ 
সূর্যোদয়ের পূর্বে গাত্রোথান করিতেন, সিংহাসনে অধিরূট 
হইয়া প্রজাশাসন সময়েও তত্দপ প্রত্যুষেই শয্যা-ত্যাগ করি” 
তেন। স্ুুপ্রসিদ্ধ রুবেন্সের এই নিয়ম ছিল যে তিনি প্রত্যঙ্ 
রাত্রি চারিটার সময় গাত্রোথান করিয়। স্থষ্টিকর্তীকে ধন্যবাদ 
প্রদান পূর্বক কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন এবং প্রতিদিন 
প্রাতঃকালীয়ব আহারের পূর্বে 'পৌর্ববাহিক চিত্র” (6794580 
809%01১8 নামে যে সকল ছবি প্রসিদ্ধ আছে, তাহার এক 
এক খাঁন। চিত্রিত করিতেন । তিনি চিত্রকার্যে, সাহিত্যে ও 
রাজনীতিতে কিরূপ 'ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা! কাহা" 
করও অবিদিত নাই। এই মহাত্মা বলিয়াছেন, “যিনি প্রাত২- 
কুলে সময় নষ্ট করেন, ছিনি দিবসের মধ্যে একটা রন্ধ, করিয়া 
দেন যাহার মধ্য দিয় পক্ষ-বিশিষ্ট ঘন্টা সকল ক্রুতবেগে পলাইয়া 
যাইবার আশঙ্কা! থাঁকে।* 

উপাখ্যান, লেখক প্রসিদ্ধ সার্ওয়াল্টার্‌ স্কট, প্রতি রাত্রে 
পাঁচটার দময় গাত্রোখান করিয়া নিজে "দীপ আালিতেন এবং 


প্রাতক্লখান । ১৩ 


কার্ধ্য করিতে বসিতেন। প্রাতঃকাঁলীয় ভোজনের সময় 
৯ ঘটিকার পূর্বে তিনি কখনই কার্ধ্য ত্যাগ করিয়া! উঠ্রিতেন না। 
এইরূপ নিয়ম করিয়া কার্য না করিলে কদাচ তিনি এত গ্রন্থ 
লিখিয়া তৎসঙ্গে অন্যান্য সমস্ত দৈনিক কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে 
সমর্থ হইতেন না। 

টেিলোপ, নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পোষ্টাফিসে কাঁধ্য করি- 
তেন। তিনি প্রতিজ্ঞ। পূর্বক প্রত্যহ ভোরে শধ্যাত্যাগ করিয়! 
.. গ্রন্থ লিখিতে বসিতেন। এরূপ নিয়ম করিয়া কাধ্য করাঁতেই 
“ তিনি ইংরেজী-সাহিত্য-তাগারে এত উপন্যাস, এত জীবন- 
চরিত, এত ভ্রমণ-বৃত্তাত্ত, যোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তিনি যে কত গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াছেন, তাহ! ইউরোপীয় বাক্তি, 
মাত্রেই জানেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে উন্নতি- 
ও সৌতাগ্য-পথের পথিক মহাত্মগণ সকলেই প্রত্যুষে গাত্রোখান 
করিতেন। 

প্রত্যুষে গাত্রোখান করিতে হইলে রাত্রি অধিক না হইতেই 
শয়ন করা আবশ্ক ৷ অধিক রাত্রিতে যে শয়ন করে সে কখনও 
প্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ করিতে পারে নাঃ করিলেও, তাহাতে 
উপকার ন1 হইয়া নানা অপকার সাধিত হয়। শরীর হূর্বল 
ও অসুস্থ হয়, মন্তিক্ধ ভার বোধ হয়, চক্ষের জাল! হয়, এবং 
কোন কার্ধ্য করিতেই উৎসাহ বোধহয় না। অতএব প্রত্যুষে। 
$।৫টার় সময় শয্যাত্যাগের নিয়ম করিতে হইলেই রাত্রিতে 
৯১৯ টার সময় শয়নের অভ্যাস করিতে হইবে.এবং তাহাই 
করা সর্বতোভাবে উচিত। 

রাত্রিতে অধিক গৌণ ন! করিয়া শয়ন করিবার: অড্যাম 

্‌ 
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করিলে কেবল য়ে প্রত্যুষে' উঠিয়া স্বকাধধ্য উত্তম রূপে সঙ্গ 
করা, যায়, এরূপ নহে, তাহা দ্বারা অনেক প্রলোভন, আশঙ্কা 
এরং রিপদ্ধ হইজেও অন্তর থাকা যাঁয়'। মধ্যঘাত্রিরঅদ্ধকার' 
রূপ. আবরণে: অদৃষ্ত হইয়া অনেক যুবক সেই সুয়োগে নিক্গ 
মন্তকে কুঠারাঘাত করে এবং নরকের পথ উন্মুক্ত করে, অবশেষে 
চিরজীবন, অন্ুতীগ করিয়াও। স্বীয় দুষ্ঠৃতিস্যন্তণা' হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে পারে. না। এমন লোকও. অনেক দেখা যাক 
যাহাদের.নিজ দুন্কৃতি-ফল বুংশপরম্পর! পর্য্যন্ত বিস্তার কারে: এবং: 
সন্তান, সম্তৃতিগুলি নিরপরানী হইয়াও: পিতার অপকর্মের ফল 
_ ভোগ.কবিতে বাধ্য হয়৷ এরূপ নারক্ষিগণ. কেবল ফষে নিজের 
কলঙ্কিত, জীরন দুঃখে অবসাঁন' করে. এমত নহে, কিন্তু পৃথিবীর 
অন্য, কতকগুলি লোরুকেও-ছুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া! ধায় । 
এরূপ পাকের জীবনে-শতরার ধিক'! 

ভ্রাতঃ, তুমি কদাচ এরূপ কুপথ অবলশ্বন করিকে না। 
প্রতিজ্ঞা পূর্রঘক' রাত্রি না১* টার" ষময় শয়ল' অত্যাদ করিয়া 
প্রত্যুষে, 81৪ টার; সময় গাত্রোথাল করিবে এবং'যাবজ্জীরল: এই, 
নিয়ম প্রতিপালন করিরে)) এই নিয়মে সাধারণতঃ; জীধনের' 
দিষম সক্ষল' কত, বৃদ্ধি, হয ছিসার করিয়া; দেখ । এক ব্যক্তি 
প্রাহ চ্ডোরে' ৪'টার'সমঘনিয়মিত রূপে:শঘ্য। হইতে গাত্রো” 
খাঁদ' করিয়া, স্কার্য্য আল্স্ত করে, অন্য এক ব্যক্তি" প্রত্যহ 
গ্রাতে ৬টার সম্য়। দিদা হইতে উঠিথা: কার্যে প্রবৃত্ত ছয় ।: 
যদি: ইহারা, উল্তকে। জাতিতে এক সময়ে শয়ন করে) তরে-৪৭ 
ৰৎসর পরে দেখা যায় যে পূর্বোক্ত ব্যক্তি শেযোক ব্যক্কি 
জাপেক্ষা।।১৬ বতধীয়, অধিক বাঁচিদাছে। 
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এইরূপ গশনা। করিবার তাৎপর্য ত্রই ষে, “প্রকৃত জীবম 
কি?” এই বিষয় স্থির ভাবে চিন্তা করিলে দেখ! মায়, শিশু- 
কালের ক্রীড়া, মান, আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, মলমূত্র ত্যাগ 
প্রভৃতি কার্যে আমাদের যে সময় অতিবাহিত হয়, ভাহা পক্ি-. 
ভ্যাগ ফরিয়া ফেবল যে কয় শ্বন্ট। আমরা! যথার্থ গৌরব জন 
কার্যে রত'থাকি তাাই প্রক্কত জীবন নাঁমে অভিহিষ্ত করিলে, 
সতকর্মে মানর জীবলেষ ্অচ্চি অল্প সময়ই ব্যয়িত হয়, ইহা! 
স্পষ্্ধপে প্রমাণিত হয় প্রইরূপ 'গশনাতে যে যত খ্ধিক্ক 
্ার্্য করিতে সমর্থ হয়, ভাহাফেই ততন্দীর্ঘজীবী বলিয়া গণ্য 
করা য়াইছে পারে, অধং এই জন্যই পূর্যোক্ ব্যাক্তিয়ের ঝধ্যে 
এক ব্যক্তি অন্যাগেক্গা বশ বতদয় অধিক শ্বাচিয়াছে, 'এঙ্ধপ 
গণনা করা গিয়াছে। [ও 
একজন জ্ঞানী জোক বলিয়াছেন, *প্রাতঃকালীয় সমতল 
স্মীরণের মধো এমন কিছু আছে যাহাতে রক্তের চাক্চক্য 
বৃদ্ধি হয়, প্রাণ জীবস্তভাবে পরিপূর্ণ হয়, সমস্ত শরীরের তেজ- 
স্বিতা বৃদ্ধি হয়, অধরোষ্ট রক্তান্থুরজিত হয় এবং শরীর সর্বাংশে 
হুঠাম হয়।” সেই জন্য বলি, ভ্রাতঃ, তুমি যদি দীর্ঘজীবী: 
হইতে চাও) বসন্তকাঁপীয় মারুতহিল্লোলের ন্যান্ন তোঁমার 
হদয়কে যদি আনন্দে নৃত্য করাইতে চাও; ঝর ঝর শবে প্রবা- 
হিত ক্ষুত্র নদীর ন্যায় যদি তোমার ধমনীতে উজ্জল রক্ত প্রবা- 
হিত করিতে চাও) আমুর্দ্ধিকারী ও পুষ্প-ফলের সৌরতপূর্ণ 
প্রাতঃসমীরণ সেবনে যদি জীবনের তেজস্থিতা বৃদ্ধি করিতে 
চাও; তবে তোমার শহ্য! অতি প্রত্যুষে পরিত্যাগ কর, এবং 
চাতক পক্ষীর ন্যায় প্রফুল্ল হৃদয়ে ঈশ্বরের নাম গান করিতে 
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করিতে ভ্রমণে বহির্গত হও । মানব এ জীবনে কত স্থখখী হইতে 
পারে, তাহার আভাস পাইবে । যদি এ জীবনে মানবোপযোগী 
কোন মহৎকার্ধ্য করিতে চাও) যদি অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে 
যুক্ত থাকিয়া বৃদ্ধকালে শাস্তি সুখে ঈশ্বরের চরণে তাহার প্রদত্ত 
প্রাণ সমর্পণ করিতে চাও ) তবে প্রতিজ্ঞ। পূর্বক, নিয়ম পূর্বক, 
প্রত্যুষে গাত্রোথান কর) হৃর্ষ্যোদয়ের পূর্বে আলম্তপূর্ণ শয্যা 
ত্যাগ কর; গৃহের রুদ্ধবায়ু পরিত্যাগ কর; কিয়ৎকাল স্ুশীতল 
ও পরিফার বায়ু সেবন কর ; ঈশ্বরের নাম লইয়া দৈনিক কার্ষ্যে 
উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হও? দেখিবে তুমি কত উন্নতি করি- 
তেছ, কত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেছ ৷ তুমি নিজেই 
নিজের কার্য, উন্নতি, ও স্কার্তি দেখিয়া চমৎস্কৃত হইবে। 


পপ 


সময়ের বাবহার। 
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11716 110%. 177, 2, 01/08/9/4, 
স্বলিন্‌ বলিয়াছেন? “তুমি কি তোমার জীবনকে ভাল 
৬ বাদ? তবে সমর নষ্ট করিও না, কারণ জীবন দময় 
দ্বারাই গঠিত।” বস্ততঃ সর নষ্ট করা ও আবু বৃথা ক্ষর করা 
একই কথা। জীবনের উপাঁদান-সমরকে-ঘে পরিমাণে বৃথা 
নষ্ট করা যাঁর, আরও সেই পরিমাণে বৃথা! ক্র হয় । মানবগণ 
জানেন ও বুঝেন যে তাহাদের জীবন অতি সংক্ষেগ; কিন্তু 
মোহ বশতঃ তাহা এত অপব্যর করেন থে তাহাদের কাধ্যকলাপ 
দেখিলে বিশ্বয়াঘিত হইতে হয়। তাঁহারা মুখে বলেন যে এ 
জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তাহাঁদের কার্ধ্য দেখিলে বোঁধ হয় যেন 
মৃত্যুর কথা তাহারা বিশ্থৃত হইয়াছেন, অথবা, যেন অমর হইরা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোৌকেই নিজে সময়ের ব্যবহার 
কিরূপ করিলেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। বস্তৃতঃ 
আমাদের আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ও আলস্তে কত সময় চলিয়।! 
যায় এবং কতটুকু সময় আমরা! প্রয়োজনীয় কার্যে, মতচিত্তায়, 
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ও ধর্দ্সীন্বসরণে ব্যয় করি, এবিষয় চিস্তা করিয়া দেখ। নিতান্ত 
আবশ্যক আমরা আনাঁদের সন্তান সম্ভতিদিগকে রসায়ন 
শান্তর, গণিতশাস্ত্, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া! তাঁহাদের 
নিকট জ্ঞানের ভাঁগাঁর খুলিয়া দেই যথার্থ বটে, কিন্তু যে শাস্ত্র 
শিক্ষা করিলে যথার্থ উন্নতি লাভ হয়, জীবনের সদ্ধবহার হয়, 

ভাঁগ্যের উচ্চ শূঙ্গে আরোহণ করা! যায়, যথার্থ স্থথোৎ্পত্তি 
হু, এবং মানব নামের গৌরব রক্ষা হর, তাহাই আমরা 
তাহাদিগকে শিক্ষা দেই না । সময় যে অমুল্য ধন, ইহার 
সদ্যবহার দ্বার মানব যে নিশ্য়রূপে স্ুথী হইতে পারে, এবং 
ইহার স্ধবহার ব্যতীত যে বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, কিছুই লাভ করা 
যায় না, এ বিষর কি সন্তানদিগকে আনব রীতিনত শিক্ষা দিয় 
থাকি? 

যত মহাজ্মগণ অদ্ভুত ও বৃহৎ কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়! চিরশ্মরণীর 
হইয়! গিয়াছেন তাহাদের গন্তব্য পথ কি ছিল? একমাত্র 
সময়ের সদ্বযবহার দ্বারাই কি তাহারা এরূপ খ্যাতি.লাভে সমর্থ 
হইয্াছিলেন না ? 

এই হতভাগ্য দেশের যুবকগণ নান! শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, 
নীন! বিষয়ে উপদেশ দ্বিতে পারেন, কিন্তু সময়-রত্বের আদর 
করিতে জানেন না। প্রাতে ও অপরাহ্রে, সন্ধ্যাকালে ও ঘোর 
রজনীতে, আহারের পূর্বে ও পরে, অন্তঃপুরে ও বহির্বাটীতে, 
সময় নষ্ট করির! থাঁকেন। দিবাবসানে দেখেন এই কর্ম করা 
উচিভ ছিল, কর্মমটা সম্পন্ন হয় নাই, এই বিষয় ভূল হইয়াছে, 
এ বিষয় অবহেলা কর! অন্যান হইয়াছে, এবং মনে মনে ঠিক 
করেন, “আচ্ছা, কল্য দেখ! যাবে, যেন কল্য অন্যান্য আবশ্য- 
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কীয় কোন কার্ধ্য নাই। এইরূপে কত কল্য আইসে আর 
যায়, কিন্ত কলোর উপরে বরাত দেওয়া ফুরায় না। 

“আাগ্রারী কল্য, এই বাক্যটী বড়ই ভয়ানক ! এই শব্ধ 
দ্যয়ের মধ্যে কত পাপ, দুক্ন্ম, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ, নিরাশা, কর্তব্য 
অবহেলা, এবং জাবনের অধঃপতন লুক্কারিত রহিয়াছে, চিতা 
করিলে বিন্ময়াপন্ন হইতে হয়! একজন ভ্ঞনী লোক 
বলিরাছেন, “আগামী-কলোর জন্য কোন কার্ধ্য রাখিও 
না, কারণ কল্যকার হর্য্যোদয় যে তুমি দেখিবে তাহার 
বিশ্বাস কি?” অন্য এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, “আগামী-কল্য 
নামক শব্দটা কেবল মূর্খ ও নির্জোধদিগের অভিদানে পাওয়া 
বায় ” ফলতঃ প্রক্কত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আগামী-কল্য কাহাকে 
বলে জানেন না, কারণ, তাহা! এখনও আইসে নাই। তাহারা 
কেবল “গত-কল্য” ও “অন্য এই শব্বদ্বয়ের সঙ্গে পরিচিত। 
গত-কল্যের উপর তাহাদের হাত নাই, এজন্য তাহার যে যে 
অংশ উত্তম রূপে ব্যয়িত হয় নাই, তছপরি এক বিন্দু অশ্র- 
পাত করিয়া, প্রতিজ্ঞ পূর্বক অদ্যকার, অর্থাৎ বর্তমান সম- 
য়ের, সদ্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া» দ্বিগুণ তেব ও উৎসাহের 
সহিত কার্ধ্য করিতে আরম্ভ করেন। যাহা গত হইয়াছে 
তজ্জন্য অধিক অন্থুশোচন! না করিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে 
এরূপ ন| ঘটে, তদ্ধিষয়ে সতর্ক হন। 

অনেক লোক এরূপ আছেন যে, তাহারা যে কাধ্য করিতে 
পারেন নাই, অথবা যাহার উপরে তাহাদের কোন হাত" নাই, 
অথবা যাহা গত হইয়া গিরাছে, সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য 
অন্তাপ করিয়া অত্যন্ত অধিক" সময় অতিবাহিত করেন। 
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তাহার! বিবেচন! করিয়। দেখেন না যে প্ররূপ করাতে তাহারা 
ছুই রকমে প্রবঞ্চিত হন। প্রথমতঃ গত কল্য কার্যে অবহেলা 
করিয়া যে ঠকিরাঁছেন, সেই ক্ষতি কিছুতেই পুরণ হইবার 
নহে, কেননা, গত সময়ের উপরে কাহারও দাবি চলে না। 
দ্বিতীয়তঃ অদ্যকাঁর উপরে তাহাদের ক্ষমতা থাকা সত্বেও তাহা 
দ্বারা গত-কল্যের ক্ষ্ঠি পুরণ না করিয়া, বৃথা চিন্তাতে সময় 
ক্ষেপণ পূর্বক পুনর্ধার ঠকিতেছেন, এবং পুনর্ধার অনুতাপ 
কবিবার পথ পরিক্ষার করিতেছেন। এরূপ লোকের পক্ষে 
উন্নতির দ্বার বন্ধ। সময় মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি। 
করুণামর পরমেশ্বর তীহার কোন সন্তানকে এই অতুল সম্পত্তি 
হইতে বঞ্চিত করেন নাই। যে সকল জ্ঞানী সন্তান এই 
পৈতৃক সম্পত্তির সদ্ধবহ্থার করেন, তাহারা অনারাঁসে উন্নতির 
পথে অগ্রসর হন এবং মানব জীবনের যথার্থ স্থখ উপভোগ 
করেন। আর যে সকল নির্বোধ সন্তান ইহার অপব্যবহার 
করে, তাহাদের অধঃপতন হয় এবং নানারপ ছুঃখ্র ঘন্ত্রণায় 
জীবনকে মরুভূমি তুল্য শু বোধ করে। মানবজাতির মধ্যে 
যত প্রকার ভয়ানক পাপাচার, অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশার যত 
দুফ্র্, ও লোমহর্ষণ ব্যাপার, সেই সমস্ত এই শ্রেণীর লোকের 
হস্ত বা মস্তিষ্ক বিনির্গত। 

অপর দিকে সময়ের সদ্যবহারকারী ব্যক্তিগণ মানবমণ্ড- 
বীর কত উপকার করিয়! গিরাছেন তাহার সংখ্যা করা যায় 
না।" এই শ্রেণীর লোক হইতেই ভাগ্যবান ও মহাত্মগণ 
বহির্গত হুইয়াছেন। প্রধান প্রধান গ্রন্থকার, আবিষর্তা, 
বিজ্ঞানবিৎঃ পণ্ডিত, অধ্যাপক, দেশহিতৈষী, পরোপকারী, 






সময়ের বাবার । 
ধার্মিক, সরল, শীস্ত, দাস্ত, সচ্চবিত্র এই শ্রে 
ইহারা পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ। ইহারা জন্মগ্রহণ না 
এই পৃথিবী কি এত স্থাথের স্থান হইত ? কখনই নহে। ইস্থী- 
দিগকে সভ্য ও শিক্ষিত মাঁনবমগ্ডলী একবাক্যে ধন্যবাদ 
করেন, পুজা করেন, সম্মান করেন, বিশ্বান করেন, এবং 
ইহাদের পদচিহ্ন বিশিষ্ট পথ সকল প্ররুত উন্নতির পথ জানিয়! 
সেই সকল পথে গমন করেন। পৃথিবীতে যত মহৎ কার্য, 
যত স্থ সমৃদ্ধি, সে সমন্তই ইহীর্দের হস্ত ও মস্তিষ্প্রুত/ 
ইইারাই বথার্থ মানব জাতির গৌরব। ইহীদের জীবনই 
ধন্য! 
তাই বলি ভ্রাতঃ, আর আলস্যে সময় কাটাইওন । 
গ্রত্যেক মিনিটের সত্ত্বার কর, দেখিবে, তোমার হস্ত 
পদ কেমন কর্মক্ষম, তোমার মন কেমন চিস্তাশীল, তোমার 
জীবন কেমন স্থুখময়। মিনিটটা ক্ষুদ্র বস্ত বলিয়া তুচ্ছ করিও 
না। কারণ, ক্ষুত্র বস্তর সমবারেই বৃহৎ বস্ত গঠিত হয়। ক্ষুদ্র 
বস্তর সন্ধ্যবহার শিক্ষা করিলে বৃহ্বস্তর সদ্ব্যবহার আপনা হই- 
তেই হইয়া পড়ে। এই হেতু জ্ঞানিগণ মিনিট নামক ক্ষুদ্রাং 
শেরও সদ্বাবহার করিতে উপদেশ দেন। কারণ, প্রত্যেক 
মিনিটের সত্যবহার হইলে সময়ের এবং জীবনের সম্থ্যবহার হয় । 
কুপএ ব্যক্তি যে অধিক অর্থ উপার্জন করে বলিয়! ধনী হয়, 
এরূপ নহে। তে যেমন একদিকে অতি যত্ব সহকারে অর্থ উপা- 
র্জন করে, সেইরূপ অপর দিকে প্রাণাস্তেও একটা পন্বসা অপ- 
ব্যয় করে না। এ জন্যই সে অতি শীঘ্র ধনী হয়। কৃপণ ব্যক্তির 
্যার প্রতিজ্ঞাপূর্বক যে ব্যক্তি প্রাণান্তেও একটা মুহ্র অপব্যয় 
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করে না, অর্থাৎ শারীরিক, মানপিফ ফি আধ্যাত্মিক ফোঁন 
উন্নতি নী করিয়া কোন সময় আলস্যে কাটায় নী, সে তাহার 
নিজের উন্নতি দেখিয়া নিজেই আশ্শর্ঘ্যান্বিত হয়। সে এত 
শখ ওউন্নতি লাভ করে যে, তাহা সে কল্পনায়ও মনে স্থান 
দিতে সাহস করে নাই । 

সময়ের সদ্বাবহার সার্শান্য চাঁধাকে নিউটন তুল্য করে,* 
চ্মকারকে দৈন্যাধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত করে)+ ক্ষৌর ব্যব- 
সায়ীকে অত্যুষ্চ বিচারাদনে অধিরূঢড করে) এবং মাংস 
বিক্রেতীকে গ্রস্থকার রূপে পরিণত করে । $ সময়ের অপাধ্য 
কার্ধ্য নাই। ইহার তুল্য বহুমূল্য সামগ্রী পৃথিবীতে আর 
কিছুই নাই ।২ইহাকে একবার হারাইলে, ধন, মান, বল, 
বিক্রম. কিছুদ্বারাই পুনর্বার প্রাপ্ত ছওয়! যায় না। অথচ 
শন্ধ মানরগণ ইছার যেমন অপব্যয় করে, আর কিছুই সেন্বপ 
কয়েন! । ইহার প্রতি অবহেলা করিয়া কোনকালে কোন 
বাক্তি উন্নতি লাতে লমর্থ হয় নাই। চ্তুর্দিক বত অপকর্ম 
অনদাচার, ছুঃখ, দারিদ্র দুষ্ট হয়, সকলই সময়ের সহ্ধারছার 
ঘা করিবার ফল। 

সময়ের যেরূপ ব্যবহার কর! যায় হদনুযারী ফলৌৎপন্ন 
হয়। নির্কোধ ও মুর্খ ব্যক্তি এই অমূল্য সময়কে গলগ্রহের 
ন্যায় বিবেচনা করে, ইহা শীগ্ অভিবাহিত্ঠ হইয়া যাউক এরূপ 
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সময়ের ব্যবহার | চি 
ইচ্ছা করে এবং নিজের ছুঃখ, পরিতাঁপাও নরকের' ঘবার-ইহার 
অসদ্বাবহার দারা উদ্দুক্ত'করে ।' কিন্তুজ্ঞানী ব্যক্তি এই*সমগ্নকে- 
সাদরে আলিঙ্গন, করিয়া ইহার সন্ধাবহার দ্বারা সাংসারিক' 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ-করেন এবং' মানব: 
জদ্মের সার্থকতা সম্পাদন করেন।, 
কিস্ত'ধিনিই সমগ্র ফত সপ্ধ্যবহধর কারম'ন! কেন মিয়মানু 
সারে সময় বিভাগ করিয়া বার্ষ্যে প্রবৃত্ত না হইলে কোন কার্য্যই 
উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেকের কারের জন্য স্বতন্ত্র 
সময় নির্দিষ্ট থাকিবে, এবং যে কালের যে কার্ধ্য, সেই কালে 
তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে, এরূপ দৃঢ়তা খাকা'নিতাস্ত আব- 
শ্যক। নতুবা অদ্যকার করণীয় বিষয় সকল, কল্যের উপরে। 
চাপাইয়া তছ্পরি অতিরিক্ত ভার দেওয়। হয়; কাজেই কল্যকার' 
কার্য পুনঃ পরশ্বের জদ্য থাকে এবং কল্য আর; শেষ হয় ন1। 
এই হেতু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ প্রাতঃকাল হইতে আঁরস্ত। করিয়া? 
প্রত্েক দিবসের কাধ্য সেই দিনে সমীধা করেন এবং অদ্যকার 
কাঁধ্য কল্যের জন্য রাখেন না। “এই এই সময়ে এই এই'কার্ধ্য 
করিব” এইরূপ কৃতসং্ল্প হইলে জিশ্চয়ই শান্তঙাবে সমস্ত 
ক্বার্ধ্য করা যায়। 
ফেব্যঞ্জি'এইখপে মিম বন্ধ করিয়া যথালময়ে সমস্ত কাধ্য 
সম্পন্ন করেন, তাহাকে কোন কার্য্যের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইতৈ হক 
না, অথবা কোন অসম্পর কাধ্ধা। শীত শেষ করিবার জন্য পরিশ্রম 
করিয়৷ অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয় না। এইন্প ব্যক্তি: বর্ষগণ-. 
নাথ অল্লাযুঃ হইলেও কাধ্যগণনয় দীর্ঘাধুং বলিয়া প্রতিপন্ন হন। 
মান্য ব্যক্ষি যাহা এক' সপ্তাহে: করিতে সমর্থ নাহয়: তিমি 


২ সৌভাগা-সোপান। 


তাহ! এক দ্দিবসে সম্পন্ন করেন। অতীত কালের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া তিনি আনন্দিত হন এবং দ্বিগুণ বেগের সহিত বর্তমান 
কালের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। সময় বিফলে নষ্ট 
হুইবার অনুতাপ তাহাত্ব হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না । 

জীবন-যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত যুবক কি কি নিয়ম অবলম্বন 

করিম সময়ের সন্ধ্যবহার করিলে, ও কি কি নিয়মে কার্ধ্য 
_ করিলে, সফলকাম হইতে পারিবেন তদ্বিষয়ে এক জন উদার. 
চিত মহৎ ব্যক্তি নিস্বলিখিত প্রণালী অনুসরণ করিতে উপদেশ 
দিম্লাছেন £-» 

১। অনেক কার্ধ্য একত্রে করিবার সংক্ষিপ্ত উপায় এই 
যে এক একবার মাত্র এক একটা করিয়া কাধ্য সম্পন্ন 
করিবে। 

২। যাহা অবিলম্বে সম্পন্ন করা উচিত তাহ! তৎক্ষণাৎ 
সম্পন্ন করিবে। 

ও। যাহা অদ্য কর! কর্তব্য তাহা কখনই কল্যের জন্য 
দ্লাথিবে না। 

৪1 যাহা নিজে সম্পন্ন কর! যায় তাহা! অন্যের ত্বার। 
করাইবে না। 

€| যতই অধিক ব্যস্ততার সহিত ভাঁড়ীতাড়ি করিবে 
ভতই অধিক গ্ৌণ হইবে। 

. ৬1. যদি শীঘ্র শেষ করিতে চাও তবে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক 
একটু; অপেক্ষা করিবে। 

আহা! নেই মহাত্বা কি স্বখী, যিনি. সতত্ত সৎকার্য্ের 
অনুষ্ঠানে কাল যাপন করেন! যে সময়ে তিনি দুঃখ ভারা- 
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ক্রান্ত দীন হীন ব্যক্তিদ্িগের ছুঃখ দূর করেন) যে সময়ে 
তিনি অনাথা শোকাকুলিতা বিধবার অশ্রমোচন * করেন) 
যে সময়ে তিনি মূর্থকে উপদেশ দিয়া তাহার মন জ্ঞানালোকে 
উজ্জল করেন) যে দময়ে তিনি পাপীকে সহৃপদেশ দ্বারা সৎ- 
পথে আনয়ন করেন; যে সময়ে তিনি দেশের হিতকর কার্ধ্যা- 
নুষ্ঠান করেন ? যে সময়ে তিনি রোগী ব্যক্তিদিগের সেবা শুঅধা 
করেন 7 যে সময়ে তিনি নীতিগর্ড পুস্তক পাঠ করিয়া অমৃতময় 
উপদেশ প্রাপ্ত হন; যে সময়ে তিনি জ্ঞানী ও ধার্টিক বন্ধুর 
সঙ্গে শাস্জালাপ করেন; যে সময়ে তিনি ইহ পরলোকের প্রিয়-. 
তম বন্ধু করুণাময় পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন ? যে সময়ে 
তিনি সংসারের অনিত্যত! স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া অনন্ত স্ুখ- 
লাভের জন্য তাহার আশীকে উর্ধে স্থাপিত করেন) তখন 
তাহার হৃদয় অপূর্ব আনন্দে প্লাবিত হইতে থাঁকে, তাহার 
স্থখের, তাহার গৌরবের আর পরিপীম] থাকে না) তিনি তখন 
যথার্থরূপে বুঝিতে পারেন যে, বিশ্বনিয়স্্া এই সময়রূপ অমূল্য 
রত্ব আমাদের সুখ সাধনের জন্য দিয়াছেন; যে ইহার স্বায় 
করে তাহারই মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়। 

হায়! সেই ব্যক্তি কি মূর্খ! কি নির্বোধ! যে এমন অমূল্য 
রত্বের অপব্যয় করিয়া নিজের উপরে নানা ছুঃখ যন্ত্রণা আনয়ন 
করে! তাহার জীবনধারণ ছুব্বহভার বহন মাত্র; এমন ব্যক্কির 
জীবনে শতবার ধিক ! 
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ধ্যাত নিউটন্‌ একটী সামান্য আতাফল ভূমিতে গতিত 
হইতে দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিলেন। গেলি- 
লিও পাইসানগরের ভজনালয়ে দোহুল্যমান দীপ দেখিয়! ঘড়ীর 
দৌোলক আবিষ্কার করিলেন। বাগানে ভ্রমণ করিতে করিতে 
কাণ্তান ব্রাউন্‌ টুইড. নদীর উপরে দোলায়মান সেতুনিন্্ীণের 
সঙ্কেত উদ্ধার করিলেন। জেমূস্ওয়াট, চিঙ্গড়ী মৎস্যের খোসা 
দেখিয়া সেই আদর্শে ক্লাইড. নদীর নিয্নভাগে লৌহ দল স্থাপিত 
করতঃ অভিষ্টদিকে জল চালনা করিলেন। ক্রনেল্‌ জাহাজ 
ছিন্রকারী পোকার কাধ্য অনুকরণ করিয়৷ টেমস্‌ নদীর নিম্ন 
দেশে স্ুরঙ্গ করতঃ থিলানপথ প্রস্তত করিলেন। 
এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে ক্ষুদ্র বস্তু হইতে বৃহৎ 
কার্য সকর সম্পর হইয়াছে। ক্ষুত্র বস্তপ্ন উপরে ন্মতীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিয়া ভানিগ্রণ পৃথিবীতে গুরুতর কার্য্য সকল হুসম্পন্ন 
করিয়াছেন । ভান, শিল্পবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, সাংসারিক কার্য, 
প্রভৃতি কুড্রাবস্থা হইতেই ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে। জ্ঞানী 
ৰাতি কু ক্ষুদ্র বিষয় সকল শিক্ষা করিয়। ক্রমে প্রভূত জান 
সয় করিতেছেন, ধনী ব্যক্তি অল্প অল্প সঞ্চয় করিতে আরম 
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করিয়! বিপুল অর্থ রাশির অধীশ্বর হইতেছেন। বিদ্বান্‌ ব্যক্তি 
মানা গ্রন্থ হইতে অল্পে অল্নে নান। বিষয় শিক্ষ! করিয়া! প্রচুর 
বিদ্যা লাঁভ করিতেছেন । 

উন্নতি লাভের পথ অত্যন্ত দীর্ঘ ও ছুর্লজ্ঘ্য। অনেক কষ্ট 
করিয়া সুদীর্ঘকাঁল যত্ব করিলে এই পথে অগ্রসর হওয়া যাঁয়। 
হঠাৎ কোন ব্যক্তি কৃতকার্ধ্যতা। লাভে সমর্থ হয় না। প্রত্যেক 
ব্ক্তিকেই কতকদিন পধ্যন্ত শিক্ষানবিদী করিতে হয়) ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বিষয় মনোযোগ পূর্বক অভ্যাস করিতে হয়, অবশেষে 
ক্কতকার্যতার পথ তাহার নয়নগোঁচর হয়। 

নানা দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই ক্ষুদ্র বস্ত সম্বন্ধে নান! 
উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন। সভ্য ও অসভ্য জাতির এ বিষয়ে 
মত ভেদ নাই। দকলেই এক বাক্যে ঠিক একই প্রকার 
উপদেশ, নান! কথা ও ভাবের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন_-যথা, 
“পক্ষিগণ এক একটা সামান্য তৃণ মুখে করিয়া বারংবার ধাঁতা-» 
রাত করিতে করিতে কুলায় প্রস্তুত করে ।” “ধিনি ছিরবস্ত্ে 
তালী দিতে মনোযোগ করেন না, তিনি শীত্রই বস্ত্রাভাবে কষ্ট 
পান 1” পনুসময়ে এক সেলাই অসময়ে নয় সেলাই হইতে রক্ষা! 
করে।” “ছোট ছোট কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জলিত হয়, কিন্ত 
বড় কাষ্ঠ তাহা নির্বাণ করে।” “একটা পেনি বাচাইতে 
পাঁরিলে তাহাই লাভ।৮ “পেনি সকলের বিষয়ে সতর্ক হও, 
পাউও সকল নিজেই সতর্ক হইবে ।» “মুহূর্ত সকলের বিষিয়ে 
সাবধান হও, বৎসর সমূহ নিজেই সাবধান হইবে । 
একটা সামান্ত ছিদ্র জাহাজকে. জলমগ্ধ করে । “একটা 
চর অরিশ্বুলিঙ্গে বুহৎ অগ্নি প্রজ্ছপিত করিতে পারে ।” 


২৮ সৌভাগ্য-সোপান। 


“কুঠারের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র আঘাঁতে অতি বৃহৎ ওক বৃক্ষও ধরাশায়ী 
হয়?” £ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষর যায়।” “এক এক 
থানা করিয়া ইষ্টক গাঁখিয়! মন্থুষ্য অতি বৃহৎ অপ্টালিকা নির্মাণ 
করে।” “তৃণ সমূহ দ্বারা যে রজ্ছু প্রস্তত হর তাহা মন্ত হস্তীকেও 
বাধিয়া রাখে ।* 

প্ডিতপ্রবর বেকন বলিয়াছেন, «সৌভাগ্যের পথ আক্কা- 
শের মন্দাকিনীর * ন্যার। মন্দীকিনী যেগন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য 
তারক মণ্ডলী দ্বারা গঠিত, যাহার প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র তারা পৃথক 
ভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু একত্রে তাহারা জ্যোতি প্রদান 
করে) সেইরূপ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণ আছে, যাহা মানবগণ 
ক্ষুদ্র বলিয় তুচ্ছ করে, কিন্ত তাহাদের বিষয়ে সাবধানতা! 
অবলম্বন করিলে লোক সৌভাগ্যশালী হইতে পারে ।” ইয়ঙ্গ 
বলিয়াছেন, “ছোট দেখ! যাঁর বলির! ক্ষুদ্র বস্তুকে অবহেলা 
করিও না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা সমবাঁয়ে পর্বত, ক্ুতর ক্ষুদ্র 
মুহুর্ত সমবায়ে বর, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটন! সমবাঁয়ে মানব 
জীবন গঠিত” সুবিখ্যাত পোদিনকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞান। 
করিলেন, “আপনি এত যশস্বী কিরূপে হইলেন ?” তিনি উত্তর 
করিলেন, “কোন বিষয় তুচ্ছ না করিরা।” 

মেকেষ্টার নগরের কোন শিল্পকর ্বকার্ধ্য হইতে অবসর 
গ্রহণান্তর কোন উচ্চ বংশীয় লর্ড হইতে এক সম্পত্তি ক্রয় 





্‌ *'অতি পুর্বে ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল যে 
মন্দাকিনী গজানদীর এক শাখা মার। কিনতু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 
নির্ণয় করিয়াছেন যে উহা স্ুন্ ক্ষুদ্র অলংখ্য তারকা মণ্ডলীর সমস্ত 
মাত্র। 


কুদ্র বস্তনমূহ ! ২৯ 
করিলেন। বন্দোবস্ত এই হইল যে, গৃহের যে স্থানে যে সামগ্রী 
আছে সমস্ত ক্রেতার হইবে । গৃহাধিকার সময়ে ক্রয়কর্ডা একটা 
আলমারি যথাস্থানে না দেখিয়া তদ্ধিষয় বিক্রেতার নিকট 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, “আমিই উহা স্থানান্তর 
করিয়াছি। এই বৃহৎ সম্পত্তির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র আলমারির 
জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন, আমি কখনও ইহা বিবেচনা করি 
নাই”। ক্রেতা উত্তর করিলেন, “মহাশয়, আমি যদি আমার 
সমস্ত জীবন ব্যাপিয়। ক্ষুদ্র জিনিষের দিকে সযত্বে দৃষ্টি না করি- 
তাম, তাহা হইলে এই সম্পত্তি আমি কখনও ক্রয় করিতে 
পারিতাম না; আর আপনি যদি ক্ষুদ্র বস্তর উপরে তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিতেন, তবে হয়ত আপনার এ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কোন 
আবশ্তকতা হইত না ।” 

এক সিপাহী অশ্বারোহণ সময়ে তুচ্ছ করিয়া! অশ্থের নালে 
একটী কাঁটা লাগাইলেন না; কিছুকাল দ্রতবেগে গমনের 
পরে নাল হারাইয়! গেল; কিয়ৎক্ষণ পরে প্রস্তরে উচোট 
লাগিয়া ঘোড়া পড়িয়া গেল এবং সেই বিষম আঘাতেই তাহার 
মৃত্যু হইল। সিপাহী পদব্রজে চলিতে লাগিলেন, পথে বিপক্ষ 
সৈন্য তাহাকে অসহায় পাইয়! তাহার প্রাণ বধ করিল। সিপাহী 
যদি অবহেলা না করিয়া ঘোড়ার নালে একটা ক্ষুদ্র কীট! 
লাগাইতেন তবে হয়ত কোন বিপদই ঘটিত না। 

এইকূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত অবহেল1 করিয়া অনেকানেক 
লোক নিজ সৌভাগ্য বিনাশ পূর্বক ভয়ানক বিপদগ্রস্ত 
হইয়াছেন। পৃথিবীর অনেক উৎবষ্ট কার্ধয, অনেক উৎকৃষ্ট 
জীবন, এই ক্ষুদ্র বস্তর প্রতি অবহেলা বশতঃ বিনষ্ট হইয়াছে 


৩০ _ দৌভাগ্য-সৌপান। 


প্রত্যেক ব্যক্তির এই বিষয় বিবেচনা করা উচিত যে, মানব 
জীবনই 'ক্ষদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী সমবায় মাত্র । প্রত্যেক ঘটন1 
পৃথকরূপে পরীক্ষা করিলে দেখ| যায় যে, তাহা সামান্য ও 
ক্ষুদ্র; অথচ এই সকল সামান্য ও ক্ষুদ্র ঘটনাপুগ্ধ একত্রিত 
হইয়া! মনুষ্যের ভাগ্যাঁভাগ্য ও সুখ ছুঃখ নির্ণয় করে। যে ব্যক্তি 
যে পরিমাণে ক্ষুদ্র বস্তু সকলের প্রত্তি অবহেল। বা! যন্ত্র করে, 
সেই ব্যক্তি দেই পরিমাণে দুঃখী মথব। সুখী হয়। অতএব 
অন্ধের ন্যায় জীবনপথে ন' চলিরা স্থ ছুংখ নির্ণারক ক্ষুদ্র বস্ত, 
ক্ষুদ্র ঘটনা সমূহের প্রতি সতত লাবধানতা সহকারে তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখা প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত। 

গুইকৃসিরার্ডিনাই বলিগ়্াছেন, “অত্যন্ত প্রধান বিষয়ে 
কৃতকার্য্যতা লাভ অনেক সময়ে একট ক্ষুদ্র কার্য সম্পন্ন বা 
অদম্পন্ন হওয়ার উপরে নির্ভর করে। সেই হেতু অতিশর 
সাবধানতা। সহকারে ক্ষুদ্র বস্ত সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা! উচিত |” 
মহাত্মা ওয়াসিংটনেন্ন জীবন বৃত্তান্ত লেখক " স্থৃবিখ্যাত 
আরভিং লিখিয়াছেন যে, এ মহাপুরুষ ক্ষুদ্র বস্ত নিচ- 
য়ের প্রতি অত্যন্ত তীক্ষ দৃষ্টি রাথিতেন,__দেশের হিত- 
কর কার্ধ্যে, চিঠি পত্র প্রেরণে, হিসাবাদি পরিদর্শনে স্বকীয় 
গৃহকর্ম্ব্যয়ে”_তিনি সততই ক্ষুদ্র বস্ত সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান 
ছিলেন। সারহেন্রি টেলার বলেন, “আমরা কখন কখন 
ধনী ব্যক্তিদিগকে ক্লূপণ [নামে কলঙ্কিত হইতে দেখি, 
কারণ, তাহারা বায়ের ক্ষুদ্রাংশ পধ্যন্ত তর তন্ন করিয়া 
দেখেন। কিন্তু যথার্থরূপে বিবেচনা করিতে গেলে এই দেখ! 
যায় যে, শুম্ষুরূপে অনুসন্ধান করা নিতান্ত কর্তব্য । প্রন্ধপ না 


ক্ষুদ্র বন্নমূহ | ৩৯ 
করিলে, সৎ কি অদদ্বায় হইল তাহা কেমনে টের পাওয়া 
যাইবে ?” 

মহাত্মা এমার্সন লিখিয়াছেন, "একদা কোন যুবক এক 
বৃহৎ কুঠিরালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি 
এ ধনী শান্তির মিষ্টভাষিতা ও অভ্যর্থনার উচ্চতার অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার দপ্তর খানার অধ- 
মতা দরশনে নিতান্ত বিস্বয়াপন হইয়া ভাহাকে অতিশয় কপণ 
বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ধনী ব্যক্তি যুবকের এবস্বিধ 
ভাব দেখিরা বলিলেন, “হে যুবক, রাশি সমূহ কিরূপে 
গঠিত হয় তদ্বিবয়ে তুমি এখনও অনভিজ্ঞ রহিয়াছ,__রাশিই 
পৃথিবীতে একমাত্র ও যথার্থ ক্ষমতা, __অর্থরাশি, জলরাশি, 
মন্ষ্যরাশি সকলই ক্ষমতা বিশিষ্ট । রাশিই গমনশীল পদা- 
থের অতি বৃহৎ কেন্দ্র; কিন্ত ইহা আরম্ভ করিতে হয় এবং 
ক্রমাগত সাহাব্য করিতে হর।” এই রাশি কেমনে আর্ত 
করিতে হয়? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত দ্বারা। এই রাশিকে কেমনে 
অবিরত সাহাধ্য করিতে হয়? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত দ্বারা ।” 

মানবজাতি রাশিকৃত হইলে তাহাদের ক্ষমতা কতদূর 
বৃদ্ধি হর, দুর্ভাগ্য ভারত-সস্তানগণ সেই দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন না। একতার বল কতদূর, তাহা দ্বারা কত মহৎ কার্য 
সাধিত হয়, তদ্ধিষয় চিন্তা করিলে বিশ্ময়ে মগ্র হইতে হয়। 
ভারতবাসিগণ প্রত্যেকেই বিবেচনা করেন “আমি ক্ষুদ্র র্যক্তি, 
আমাদারা কি মহৎ কাঁধ্য সাধিত হইতে পারে? কিন্ত 
বিবেচনা করিয়া দেখেন ন! যে, সকল দেশই তাহার ন্যায় দ্র 
কষ ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ) তবে দেই সকল দেশ কেমন করিয়া 


৩২ সৌভাগ্য সোপাঁন | 


সভ্যতার উচ্চসৌপানারোহণে সমর্থ হইল? সেই সকল 
দেশীয় লৌক কিরূপে নান! প্রকার মহৎ কাঁধ্য সকল সম্পন্ন 
করিল? কেবল কি একতার গুণে নহে? অধুনা ইংরেজ, 
ফরাশী, জন্দমন ও মার্কিন জাতি যে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া! 
উঠিয়াছেন, তাহা! কি কেবল একতার গুণে নহে ? যে পর্য্যন্ত 
ভারতবাসিগণ একতার মাবুধ্য না বুঝিবেন, না জানিবেন, 
ও তাহা কার্যে পরিণত না করিবেন, সে পর্য্যজ্ত ভারতের 
প্রক্কত উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধির আশা কেবল "শূন্যে রাঁজবাটা 
নির্মাণ বই আর কিছুই নহে। 


লোকে কি বলিবে? 
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972৫, 
গলোকে কি বলিবে? এই ভয় হইতে যখন জ্ঞানী এবং 
প্রবীণ ব্যক্তিও মুক্ত নহে, তখন যুবকের আর কথা কি? 
এই ছয় এমনই ভয়ানক যে ইহাতে লৌকের সদিচ্ছাকে সংযত, 
জটীণ ও দুর্বল করিয়। ফেলে এবং মন্ুষ্যকে মনুষ্যের দাসত্ব 
শৃঙ্খকে বদ্ধ করে। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে দাস- 
বাণিজ্য-প্রথা* লোপ পাইফ্লাছে বটে, আমাদের দেশ হইতেও 


লোকে কি বলিবে? ৩৩ 


নফরি খত দেওয়ার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু ষে 
দাসত্বের কথা এখাঁনে উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে ইউ- 
রোপীয় এবং মার্কিনগণও এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে 
পারেন নাই; ভারতবাপীত ইহার দাঁসানুদান । 

ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেরই ইচ্ছা 
আছে থে, দেশ হইতে কুদংস্কার মূলক রীতি নীতি সমূহ ও 
কুৎসিত দেশাচার গুলি দূরীভূত হউক এবং স্বদেশবাসিগণ 
পবিত্রতা, ধর্ম, সৎকার্ধ্য, সদনুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা দিন দিন- 
উন্নত হউক। তীহার| জানেন,-এরূপ সদিচ্ছার অনুযায়ী 
হইয়া না চলিলে মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা পাঁর না, 
এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই যথার্থ সৎসাঁহসের পরিচয় 
দেওয়া! হয়, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই, স্ার্থ সিদ্ধির জন্য মুখে 
কপটতা করিলেও অন্তরে তীহাদিগকে প্রশংসা না! করিয়া 
কখনও থাকিতে পারেন না,_কেবল মূর্খ ও নির্বোধ ব্যক্তিও 
গণ তাহাদিগকে নিন্দা করে ও নানা প্রকারে অপরস্থ করিতে 
চেষ্টা করে। কিন্তু জানিলে কি হইবে? এই শেষোক্ত 
ব্যক্তিদিগের সংখ্যা অধিক বলিয়া তীাছারা ভরে অভিভূন্ত 
হইয়া পড়েন। ভ্ঞান ও শিক্ষা কিছুতেই তাহাদের সেই 
ভীরুতা দূর করিতে জমর্থ হয় না। যেদ্লের লৌকদিগকে 
নির্বোধ ও অপদার্থ বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন, তাহাদেরই 
প্রশংসা পাইবার জন্য নিজের বিবেককে পদদলিত করেন ; 
কিন্তু ষাহাদিগকে শিক্ষিত ও জ্ঞানী বলিয়া, তাহারা আত্মরিক 
শ্রদ্ধা করেন তীহাদের সংখ্যা কম বলিয়া, নিজের প্রশংসা 
লোপ ভয়ে সৎকার্য্যে অগ্রসর হন না। এইরূপে তাহার! 


৩৪ সৌভাগ্য-নোপান। 
হীরক বিনিময়ে কাচ গ্রহণের ন্তাঁয় নিজের বিবেককে বিসর্জন 
দিয়া নির্কোধদিগের প্রশংসার দাসত্বে নিজের জীৰন উৎসর্গ 
করেন। 

এই শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্্মাপেক্ষা লোক নিন্দাকে 
অধিক ভয় করেন। তিনি একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন ন! 
ষে তাহার নিজের স্বাধীনতা নাই_-তিনি নির্বোধ লোকের 

ংসার দাস_-তিনি নিজকে নিজে সম্মান করিতে জানেন 
না, কিন্ত অন্তের নিকটে সম্মান পাইতে আশা করেন। তিনি 
পরের বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া চলেন এবং কপটতা! ও চতুরতা। . 
পূর্বক প্রশংসা লাভ করেন। কিন্তু যখন লৌক বৃন্দ দেখিতে 
যায় যে, তিনি স্বকীয় চরিত্রের বলে চালিত হন না, তখন 
তাহারা তাহাকে অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করে। যাহাদের 

শংসার জন্য তিনি জ্ঞান, শিক্ষা ধর্ম, সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া- 

ছেন তাহারাই তাহাকে অপমানিত করিতে আরমস্ত করে। 
তিনি নিরাশ হইয়! চতুর্দিক অন্ধকার দেখেন এবং “সকল 
মনুষ্যকে যে সন্তষ্ট করিতে চাহে সে কাঁহীকেও সন্তষ্ট করিতে 
পারেনা” এই উপদেশ-বাক্যের সত্যতা হুম্পষ্টরূপে বুঝিতে 
পারেন। ফলতঃ আত্মগোপন করিয়া কোন কার্যে প্রকৃত 
ুথের প্রত্যাশী করা যায় না। স্বার্থ সিদ্ধি ও প্রশংসার জন্য 
অন্ুষ্যদিগকে ও ঈশ্বরকে ঠকাইতে যাইয়া নিজেই ঠকেন। 
এমন ব্যক্তি কখনও স্থখ শাস্তি লাভ করিতে পারেন ন1। 
তাহার স্থখের আশ! মরীচিকায় বারিত্রম মাত্র । . 

আর এক প্রকার লোক আছে, তাহার! মনে করে, কোন 
প্রকার কাধ্য.করিলেই তাহাদের মানের বাঘব হইবে। এই 


লোকে কি বলিবে। ৩৫ 


গ্রাকার লৌকের সংখ্যা ভারতবর্ষে যত অধিক পৃথিবীর অন্য 
কোন দেশে তত অধিক বলিয়া বোধ হয় ন!। এরই" ছূর্ডাগ্য 
লোক সকল কার্ধ্য করাকে অপমান মনে করে, কিন্তু ভিক্ষা 
করাকে অপমান মনে করে না। এখানে পয়স| ব্যয় করিয়াও 
একটী ভাল চাঁকর কি চাকরাণী মিলিবে না; কিন্তু অমুক 
তারিখে ভিক্ষা বিতরণ হইবে বলিয়া ঘোষণা! কর, দেখিবে 
হাজার হাজার বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী নামধারিগণ নিজ নিজ সন্তান 
সন্ততি সমভিব্যাহীরে ফল কল রবে দ্বারে উপস্থিত। যদি 
ভাহাদের মধ্যে কাহাকেও “তুমি ভিক্ষা! কর কেন? এমন 
আম্পর্দাজনক প্রশ্ন করিতে সাহস কর, অমনি তোমাকে এক- 
জন বলিবে “ভিক্ষা দিতে হয় দেও, না দেও চলিয়। যাই, তোমা 
চোটপাের ধার ধারিনা। আর একজন বলিবে 'আষি 
ভিক্ষা করি, তাহাতে তোমার কি? আর এক জন বলিধে 
'আমার তিন পুরুষ ভিক্ষা করিয়া খাইয্লাছে, কাজেই আমিষ 
তিক্ষা করি।” একথা এখানে বলা আবশ্যক যে, তাহাদের 
মধ্যে অমেকেই পুরুষানুত্রমে রূপ ব্যবসায় চলিয়া! আসিয়াছে, 
ছ্ববে কিনা, মধ্যে মধ্যে নৃতন লোকও বৈষ্ণব হইয়া! তাহাদেনর 
সমাদর পুঁটি সাধন করে। 

এই সকল লোক হইতে যে দ্নেশের কত্ত অনিষ্ট হইতেছে 
ভাহা। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। এই ভিক্ষা-ব্যবসানী 
দলের ভরণ পোষণ এবং নুখ সচ্ছন্দতার জন্য যে সকল বন্ধ 
প্রয়োজন হয়, তাহার] বিন! কষ্টে লাভ করে। অন্ত লোক 
পরিশ্রম করিয়া! যে সকল কার্ধা, করিয়াছে, ইহারা পরম 
সুখে তাহার ফলতোগ,করে; কিন্ত অন্য লোকে বন্য ইহারা 
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কার্য করিবে দূরে থাকুক, একবার চিন্তাও করে না) স্ৃতরাং 
ইহার! অল থাকার দরুণ সমাজের যে ক্ষতি হয় তাহ অপু 
থাকে এবং সমাজ দিন দিন দূর্বল হইয়া পড়ে । 

আশ্চর্যের বিষয় এই ষে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল 
ব্যক্তিই এই অলস ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষাদানে কুহ্ঠিত হন না। 
নিজে পরিশ্রম করিয়া! তাহারা যে ধনোপার্জন করেন, তাহার 
একাংশ দ্বারা অলস হওয়ার জন্য লোৌকদিগকে উৎসাহিত 
করেন। এমন কি সাধারণ লোকদদিগের মধ্যে অনেকেই মনে 
করেন যে ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা না দিলে অধর্্ম হয়, অর্থাৎ 
আলসতার প্রশ্রয় দেও? ধর্দ্ের কার্ধ্য !! শিক্ষিতদিগের মধ্যেও 
অধিকাংশ লোকনিন্দার ভরে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিতে সাহসী 
হননা!! কেহ কেহ সংপ্রতি অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি দয়ার যথার্থ 
পাত্র ব্যতীত অন্যকে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
এমন লোক কয় জন? তাহাদিগকে অন্ধুলী দ্বারা গণন। কর! 
যায়। 

আর এক প্রকার লোক আছেন তাহার! উচ্চ বংশ সম্ভূত 
কিন্তু বংশমর্য্যাদা রক্ষার উপযুক্ত অর্থ নাই অথচ তছুপযোগী 
বিদ্যাও নাই। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও যদি বল! যায় 
ভ্রাতঃ, তুমি এই ভাবে ুরিয়া বেড়াও কেন? মুদী দোকানে 
একটু সামান্য চাকুরী লইলে অধিক না হইলেও অস্ততঃ অল্প 
কিছু উপার্জন হইতে পারে? তিনি তৎক্ষণাৎ চক্ুদ্বয় রক্তবর্ণ 
করিয়া বলিবেন "আমি কুলীন-কুলশ্রেষ্ঠ কন্দর্পের সন্তান, আমি 
মুদী দৌকানে সরকার হইব? লোক আমাকে কি বছিবে? 
আমি ভিক্ষ$করিয়! খাইব, তথাচ এমন নীচ কাঁধ্য করির ন1।” 


লোকে কি বলিবে? ৩৭ 


অবশেষে তিনি কুলীন-পক্ষপাঁতি কোন ব্যক্তিপ্ন কন্যার পাঁণি- 
পীড়ন করিয়' শ্বশুরের গলগ্রহ হইয়া, অথবা৷ খণদায়ে বন্ধ 
হইয়া, নিজের মন্মান রক্ষা করেন। 

অন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন, তীহীরা ধনী নামে পরি- 
চিত। তীহাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রি হুকার মশল্লা যুক্ত 
তামাক টানিরা জীবনের শেষ করেন। তাহারা মনে করেন 
পৈতৃক অর্থ দ্বারা স্থুখ ভোগ করিবার জন্য তাহাদের জন্ম ।--. 
কার্য, ইতর লোকেই করিরা থাকে, তাহারা কেন করিবেন ? 
তাহারা নিজ হত্তে তৈল মর্দন করিতে পারেন না) স্নানের 
জল মাথায় ঢালিতে পারেন না; তোরালিয়া দ্বার) গ! মুছিতে 
পারেন না) নিজে বস্ত্র পরিধান করিতে পারেন না । যেন 
পৃ্জক ত্রাঙ্গণ প্রত্যহ আমির! লক্ষ্মী নারায়ণকে শ্নান করায় 
এবং বস্ত্র পরিধান করায়, তাহাদিগকেও স্বত্যের সেইকপ 
করিতে হয়। তাহাদের যে, কোন অঙ্গ চালনার শক্তি আছে 
এমন বোধ হয় না । তাহার! যেন জড় পদার্থ! যদি তাহাদের 
মনে হস্তপদাদি চালন করিয়া! কোন কাধ্য করিতে ইচ্ছা হয়, 
তবে তৎক্ষণাৎ এই মহামন্ত্র বারা সেই ইচ্ছাকে দমন করেন 
যে, “এমন সামান্য কার্য করিলে লৌকে আমাদিগকে কি 
বলিবে ? শ্রম ইতর লোকের জন্য। আমাদের জন্য সুখ । 
এইরূপে তাহার। প্রকৃত সুখের পথ পরিত্যাগ করিয়া আঁল- 
স্যের দাস হইয়া পড়েন। অল্তার ঘত রোগ, যত পাপ, 
সকলই ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। অরশেষে 
অকাল মৃত্যুতে জীবন শেষ করিয়া বন্ধুবান্ধবদদিগকে শোক- 
সাগরে ভাসাইয়। যান। 

৪ 
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এখানে ইহাও বলা আবশ্যক ষে স্কুলের মধ্যেও এ রোগ 
প্রবেশ করিয়াছে। স্কুলের ছাত্রগণ ঢুটা পয়দার মৎস্য হাতে 
নিয়া বাজার হুইতে বাড়ী আগিতে সাহস করেন নী, পাছে 
কেহ দেখে, তাহাদিগকে কি বলিবে ? তাহারা ছুই খাঁন 
বস্ত্র অথবা একটী ব্যাগ হাতে করিয়! বাঁড়ী আসিতে পারেন 
ন1; হাটে, বাজারে যাইয়া কোন বস্ত খরিদ করিতে পারেন 
না) এ সমস্ত ভূত্যের কার্য, তাহারা একাঁধ্য কেন করি- 


বেন? “লোকে তাহাদিগকে কি বলিবে? পরিক্ষার বন্ধ 
পরিধান পূর্বক মুজ। পায়ে দির| কি কোন বস্ত হাতে নিয়া চল 


যায়? এখনও তাহারা বিদ্যালয়ের ছাত্র। এখনই যদ্দি 
তাহাদের মন এত বিকৃত হইয়া থাকে তবে ভবিষ্যতে 
তাহারা কি হইবেন ? 
এইত এই হতভাগ্য দেশের ও সমাজের অবস্থা । যে দেশে 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অশিক্ষিত লোকদিগের নিন্দার ভয়ে এত 
ছুর্বলতা প্রদর্শন করেন এবং সংকর্ণা, সৎসাহস,. সৎবুদ্ধি 
প্রস্থতি প্রশংসার জন্য জলাঞ্জলি দেন; যে দেশে অলসত। 
ব্যবসায় রূপে পরিগণিত হয়, এবং সমস্ত লোক তাহাতে 
উৎসাহ প্রদান করেন; যে দেশে ধনী ও জমীদাঁরগণ নিজে 
পরিশ্রম করিয়া কোন কার্ধ্য করাকে অপমানের কারণ বলিয়া 
মনে করেন) যে দেশে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া ধর্খানু- 
মোদিত কাধ্য বলিয়া পরিগণিত হয়) যে দেশের লোক 
ংশময়্াদা রক্ষার জন্য মন্ষ্যের প্রকৃত মর্য্যাদা,_-স্বাধীনতা, 
বিসর্জন দিয়! বিন! কষ্টে পরের অন্ন ধ্বংশ করে ) যে দেশের 
লোক পরিশ্রম করিতে লজ্জিত হয়, কিন্তু ভিক্ষা করিতে লঙ্জা 


লোকে কি বলিবে? ৩৯ 


বোধ করে না; যে দেশে অলসতাকেই যথার্থ সুখ বলিয়! 
অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে ও তদনুযাযী কাধ্য করে; 
সেই দেশের যে ক্রমে অধঃপতন হইবে তাহ! অনিবার্ধ্য। 

ইউরোপে ম্পেইন দেশের এখন নিতান্ত দুরবস্থা । এক 
সময়ে যে স্পেইন দেশের মহাপরাক্রান্ত দ্বিতীয় ফিলিপ 
ইংলগ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইংলগুকে 
কম্পমান করিয়াছিলেন, সেই স্পেইন দেশের হতভাগ্য লোক- 
দ্রিগের সম্বন্ধে এখন এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ষে, “স্পেইন 
দেশীয় লৌক কায করিতে লজ্জিত হব, কিন্তু ভিক্ষা করিতে 
লজ্জা বোধ করে না।” দুর্ভাগ্য ভারতের অবস্থা কি তদপেক্ষাও 
অধিক শোচনীয় নহে? 


এই ভারতবর্ষে অধুনা! ইংরেজ জাতির শীঁসনাঁদীনে অনেক 
বিদ্যালয়ের স্থষ্টি হইয়াছে এবং লোক দকল শিক্ষিত হইতেছে 
বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অধি- 
কংশই ইংরেজজাতির গুণের অনুকরণ না করিয়া দৌষাঙগু- 
কারণে ব্যস্ত আছেন। শিক্ষায় তাহাদের ভীরুতা, কাপুরুষতা 
দুর করিতে পারিল না, তাহার! জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্ম প্রভৃতি বিসর্জন 
করিয়া লোকে আমায় কি বলিবে?' এই মুলমন্ত্রকে তাহাদের 
জীবনের চালক করিলেন !! এমন দেশের যদি দুরবস্থা না৷ হয়, 
এযন দেশেরও যদি অধঃপতন না হয়, তবে আর কোন দেশের 
হইবে ? 

শিক্ষিত ত্রাতৃগণ, একবার এই বৃথা ভীরুতা অন্তর হইতে 
ঢুর কর; একবার সৎসাহস অবলম্বন করিয়া, বিবেকের 


রি 


অনুগামী হইয়া, ব্বদেশের মুখোজ্জল করিতে কৃতসব্্প হও) 
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আর বিলম্ব করিও না, আর উদাঁপীন ভাবে থাঁকিও না, স্বদেশের 
দিকে, সমাজের দিকে, একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত কর) যদি 
শিক্ষিত হইয়াও সদ্্টান্ত প্রদর্শন না করিবে, তবে এই দুর্ভাগ্য 
ভারতে উন্নতির জোত কেমনে প্রবাহিত হইবে ? 


অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা । 
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ইতকাঁ্ধ্যতা লাভের পথ অতিশয় ছুর্গম। সহজে অথচ 
£হঠাৎ তাহা! লাভ করা যাঁর না। হঠাৎ কে কবে উৎ- 
কষ্ট চিত্রকর হইয়াছেন? হঠাৎ কে কবে উৎকৃষ্ট গায়ক 
বা বাদক হইয়াছেন? অধ্যবপায় ব্যতিরেকে কেহ কোন 
অত্যুত্ধম কাধ্্ে সফলকাম হইতে পারেন না। যে ব্যক্তি 
যথার্থ অধ্যবসায়ী, তিনি সুহজে_. প্ররাহ্য়.-হ্বীকাঁর--ক্রবেন 
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না) প্রথমবার তিনি নিরাশ হন, পুনর্বধার চেষ্টা করেন ; 
দ্বিতীয়বার নিরাশ হন, পুনর্ধার দ্বিগুণ তেজের সহিত চেষ্টা 
করেন; এইরূপে পুনঃ পুনঃ যত্ব করিতে করিতে স্বেচ্ছান্ুরূপ 
ফললাভে কৃতকাধয হন। বারংবার নিরাশ হইয়াও যিনি 
আশা! ত্যাগ করেন ন! এবং কার্ধযসিদ্ধি হওয়া পথস্ত একমনে 
যন্্ করেন, তাহাকেই প্রন্কৃত অধ্যবদারী বীরপুরুষ বল! যাইতে 
পারে। 

সামান্য একটা বৃক্ষকেও ভূতলশারী করিতে হইলে তাহাকে 
যখন কুঠার দ্বার পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে হয়, তখন বৃহত্তর 
কাধ্ণের জন্য পুনঃ পু্ঃ বত না৷ করিলে তাহা সম্পন্ন কর! 
কেমনে সম্ভব হইবে? মধুমক্সিকা যে মধুচক্র নির্মাণ করে, 
তাহাতে কি তাহার নান] পুশ্পে ভ্রমণ ও পুনঃ পুনঃ যত্তর আব- 
শ্যক হয়না? যত লোক পৃথিবীতে উন্নত হইয়াছেন, তীহা* 
দিগের মধ্যে সকলেই এই অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া! নিজ নিজ 
অভষ্ট লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি একদিনে হঠাৎ 
উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই । 

ভ্রমণ করিবার সময় পথিক যেমন এক এক পা করিয়া 
গন্তব্য পথে অগ্রসর হন, তদ্রপ জীবন পথের পথিকও ক্রমে 
ক্রমে পথ অতিক্রম করেন। ইচ্ছা থাঁকিলেও যেমন কোন 
পাস্থ রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে এক লম্কে যাইতে 
পারেন না, কিন্তু সহিষ্ণুতা! অবলম্বন পূর্বক তাহাকে অল্পে 
অল্পে গন্তব্য পথ অতিক্রম করিতে হয়; তন্প কোন মানবই 
হঠাৎ, অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রত্যাশা করিতে পারেন না, প্রত্যুত 
যত্র, পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা সহকারে ক্রমে ক্রমে ঈদ্দিত 
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পথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে সিদ্ধকাম হন। কৃষক বপন 
করিবামাত্রই শস্ত-কর্তন করিতে পারে না, কিন্ত বহুদিন পধ্ণস্ত 
তাহাকে সতর্কতা ও সহিষ্ণুতা সহকারে আশান্বিত হইয়া 
থাকিতে হয়। প্রথমে শশ্ত অঙ্কিত, পরে পত্র নির্গম, ক্রমে 
ফলোৎ্পত্তি ও পক্কতা প্রাপ্তি, অবশেষে কর্তনের সময় উপস্থিত 
হয়। এইরপ প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে অনেকগুলি অংশ আছে, 
যাহা ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইলে অবশেষে রুতকাধ্যতা লাভ 
হয়। 

ইচ্ছামাত্রই কোন বৃহৎ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। 
সহিষ্ণুতী অবলম্বন পূর্বক বহুদিন ব্যাপিয়া বহু যত্ব করিলে 
তবে সে কাধ্য সফল হয়। স্থপ্রসিদ্ধ ডিমেইষ্টার বলিয়াছেন, 
“কি ভাবে প্রতীক্ষা করিতে হইবে তাহা! জানিলেই কৃতকার্য- 
তার রহস্তোদ্ধার করা যাঁয়।” একটা নীতি কথ! প্রচলিত 
আছে যে, “সময় ও সহিষ্ণুতা তুঁতপত্রকে সাটিনে পরিণত 
করে ।” ফলতঃ অপেক্ষা করিতে না জানিলে কোন বৃহৎ কাঁ্যে 
সিদ্ধিলাভের আশা কেবল দুরাশা মাত্র । 

অসহিষ্ণু ব্যক্তি এক দিনেই লক্ষপতি অথবা নান! শাক্- 
বিশীরদ হইতে ইচ্ছা! করেন। শন্ত বপন করিয়াই অঙ্কুর 
হইয়াছে কি ন! বালকের ন্যার পরীক্ষা করিয়1 দেখেন। বিশ্ব 
বাধা তাহার নিকট অলভ্ঘ্য পর্ধতের স্তাঁয় বোধ হয়। তিনি 
ভয়ে ও নিরাশায় অভিভূত হইয়া পড়েন; অতি শীদ্ 
সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিরা ক্লান্ত হইয়া পড়েন; বৃথা চেষ্টায় 
অমূল্য সময় নৃষ্ট করেন; অস্থিরচিত্তে নূতন নুতন কা্ধ্য 
প্রণালী অবদ্বন করেন এবং সহদা ফল লাতের সন্ভাবন। না 
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দেখিয়া পুনঃ পুনঃ তাহা পরিত্যাগ করেন; এইরূপে তীহার 
অম, যন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিফল হয় । 

কিন্তু সহিষ্ণু ব্যক্তি স্থিদ্রচিত্তে কার্ধ্য প্রবৃত্ত হন, কারণ, 
তিনি জানেন যে, রোধনগর একদিনে নির্ষিত হয় নাই; 
অকল্মাৎ কোন ব্যক্তি কোন কার্য পারদর্শিতা লাভে সমর্থ 
হয় নাই ; সুতরাং তিনি অল্পে অল্পে সাধ্যমত শ্রম ও যত্ব করিয়ণ 
ক্রমশঃ কৃতকাঁ্যতা লাভ করেন। বিদ্ন বাধার ছুর্লজ্ঘ্য পর্বত, 
তাহার স্থিরবুদ্ধি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং এঁকাস্তিক যত্বের নিকট 
মস্তক অবনত করে। 

অনেক লোকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, কোন কোন 
লোক স্বভাবতঃ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ 
করেন এবং বিনা পরিশ্রমে বৃহৎ কাঁধ্য সকল অবলীলাক্রযে 
সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। এই অপাঁধারণ ধীশক্তি তাহাদের 
নিকট প্রতিভ। (90৫85) নামে পরিচিত। ইহা ঈশ্বরের 
বিশেষ অন্থগ্রহ-প্রস্থুত ; সকলের ভাগ্যে ইহা ঘটে না। কিন্ত 
ইতিহাস ও ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া যতদূর জানা যার, 
তাহাতে ঈশখরের বিশেষ অনুগ্রহজাত অসাধারণ ধীশক্তির 
কোন পরিচয় পাঁওরা যাঁয় না। যদি যথার্থই এমন কোন 
পদার্থ থাকিত, তবে আমর! দেখিতে পাইতাম যে অদ্য অমুক 
ব্যক্তি স্থপ্রসিদ্ধ তানসেনের ন্যায় গায়ক হইয়াছেন, অন্য 
অমুক ব্যক্তি বিখ্যাত মাইকেল এন্সেলোর ন্যায় চিত্রকর 
হইয়াছেন এবং তাহা হইলে জ্ঞানিগণ কখনই 'এমন 
কথ! বলিতেন না যে “মনুষ্য যাহা করিয়াছে মানব- 
মাত্রেই তাহা করিতে পারে।”:' বিশেষতঃ এ্ররূপ বিবেচন! 
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করিতে গেলে ঈশ্বরের সম-দর্শিতাঁর উপরে দোষারোপ কর! 
হয়। 

ইউরোপীয় পশ্ডিতগণ মধ্যে প্রায় কেহই প্রতিভা নাক 
ঈশ্বরের বিশেষ অন্ুগ্রহ-সম্ভৃত পদার্থে বিশ্ব করেন না। তীহা- 
দের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, প্রতিভা আর কিছুই নহে, 
“অবিশ্রীন্ত রূপে কষ্ট করিবার ক্ষমতা ৷? কেহ কেহ বলেন, 
“সাধারণ জ্ঞানের আতিশধ্যকেই প্রতিভ1 বল! যায়।” কেহ 
বলেন, প্উদ্যোগ করিবার ক্ষমতাই প্রতিভী ।” জন্‌ ফোষ্টার্‌ 
বলেন, “নিজের অগ্থি গ্রজ্জলিত করিবার ক্ষমতাঁকেই প্রতিভ। 
বলে।” স্থুবিখ্যাত পণ্ডিত কাঁরলাইল্‌ ও স্থপ্রসিদ্ধ বফোন্‌, 
বলেন, *সহিষ্কুতাঁকেই প্রতিভ বলা যায় ।' নিউটন যে 
প্রবল প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন ইহা কেহ অস্বীকার 
করিতে পারেন না, কিন্তু যখন তীহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়া 
ছিল, “মহাশয়, আপনি কিরূপে এত অপাধারণ কার্য সকল 
সম্পন্ন করিলেন।” তখন তিনি নমভাবে উত্তর করিগাছিলেন, 
“সতত এ সমস্ত বিষয়ে চিত্ত করিয়া আমি কৃততকার্ধযত| লাভ 
করিয়াছি ।” ডাক্তর বেন্টিকে তিনি বলিয়াছেন, _-“্য্দি 
আমি সাঁধারণের হিতজনক কোন কাঁ্ধ্য করিয়! থাকি তবে 
পরিশ্রম ও সহিষ্কুতাসমন্থিত চিন্তার বলেই তাহা! সম্পন্ন করি- 
য়াছি।” অতএব প্রতিভা ঈশ্বরের বিশেষ-অন্ুগ্রহসম্ৃত কোন 
গুণ নহে। ঈশ্বর কাহারও প্রতি অধিক কাহারও প্রতি কম 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন না। তাহার প্সর্বজীবে সমান দয়া» 
তিনি সমনর্শী। 

প্রতিভা বাস্তবিক “আপন অগ্নি প্রজ্ছলিত করিবাঁর ক্ষমতা” 
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এই অগ্থি সকলের অন্তরেই নিহিত আছে । যিনি পরিশ্রম, 
অধ্যবসায় ও সহিষ্ণতা দ্বারা তাহা! প্রজ্জলিত করিয়! লইতে 
পারেন তিনিই উন্নতিলাভে সমর্থ হন ; আর যিনি তাঁহ। পারেন 
না, তিনি কাঁজেই সাধারণ লোকদিগের সঙ্গে সাধারণ কার্ধ্য- 
কলাঁপে জীবন অতিবাহিত করেন । 

বস্ততঃ অবিশ্বান্ত অধ্যবসায় ও সহিষ্ণত! ব্যতিরেকে, 
বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প প্রন্ভতি কোন বিদ্যাতেই নৈপুণ্য 
জন্মে না। স্ুপ্রসিদ্ধ সার, জঙ্গ্য়া রেনল্ডস্‌ বলিরাছেন, 
“যদি কাহারো চিত্র অথবা অন্য কোন শিক্প-বিদ্যার পার- 
দর্শিতা লাভ করিতে অভিলাঁৰ হয়, তবে তাহ'কে প্রাতে 
শখ্যা হইতে উঠিরা রাত্রে পুনরাঁর শধ্যারূঢ হওয়ার সময় 
পর্যন্ত সমুদায় মনোবৃত্তি & এক বিষয়ে নিবিষ্ট রাখিতে 
হইবে । বীণাবাদন শিক্ষার্থী কোন এক যুবক জ্ুবিখ্যাত 
গিয়ারডিনাইকে জিজ্ঞাপা করিলেন, « মহাশয়, কতদিনে 
আঁমি বীণাবাঁদনে নৈপুণ্যলাভ করিতে সক্ষম হইব ?” তিনি 
উত্তর করিলেন, “গ্রতিদিন বার ঘণ্টা করিরা বিশ বৎসর যত্ত 
করিলে নৈপুণ্য জন্মিতে পারে ।” এই রূপে আমরা দেখিতে 
পাই যে, অধ্যবপায় ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে প্রকৃত পারদর্শিতা 
জেন্স না। 

বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রথমে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত 
হইয়া, অবশেষে কৃতকাধতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার! 
যতবার বিফল মনোরথ হইয়াছেন, ততবারই অধিকতর'সাহস 
ও অধ্যবসায়ের সহিত পুনরায় ঈপ্দিত কার্য আঁরস্ত করিয়া- 
ছেন। ইংধও-সচীব ডিজ্রেলি প্রথম দিন পালিমেন্ট 
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মহাঁসভাঁতে বক্ৃতা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়া সভ্যগণের 
নিন্দা ও উপহাসভাজন হইলেন। কিন্তু তিনি সহজে 
ছাড়িবার লোক ছিলেন না) তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 
«অনেক কার্য্য পুনঃ পুনঃ আরম্ভ করিয়া অবশেষে আমি 
কৃতকাঁধ্যতা লাভ করিয়াছি । অদ্য আর্মি উপবেশন করি- 
লাম, কিন্ত এমন দিন আসিবে, যখন আপনারা আমার 
বক্তৃতা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিবেন।” যথার্থই তিমি 
নিজ বাক্য সফল কবিয়াছিলেন। যে ডিজরেলি একদা 
মহাঁসভাতে এরূপ নিন্দিত হইলেন, সেই মহীপুরুষই এক 
সময়ে ইংলগ্ডের নেতা হইয়া মেই সভ্যগণকে বক্তৃতা দ্বারা 
নিস্তব্ধ ও মুগ্ধ করিরা রাখিতেন। এমন অধ্যবসায়ী বীর. 
পুরুষ যদি পৃথিবীতে উন্নতি করিতে না পারে তবে আর 
কে পারিবে? 

আমাদের ভূপূর্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটনের পিতা 
বুল্ওয়ার লিটন, প্রথমে যে কার্যে হস্ত দিরাছেন, 'তাহাতেই 
বিফল মনোরথ হইয়াছেন। তিনি প্রথমে পদ্য লিখিতে 
আরম্ত করিলেন, তাহার ফল হইল নিন্দালাভ; পরে উপন্াস 
লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতেও হতাশ হইলেন; পরে 
বন্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তাহারও ফল তন্রপই হইল। 
অন্য কোন লোক হইলে হয়ত গ্রন্থ রচনা! বা বক্তৃতা চির- 
কালের জন্য ছাড়িয়া দ্িত। কিন্তু লিটনের মন তাদৃশ 
উপকল্ণে নির্মিত ছিল না, তিনি কোন কার্য্য আরস্ত করিয় 
সহজে তাহা পরিত্যাগ করিবার লোক নহেন। তিনি 
ক্রমাগত নান! বিষয়ে গ্রস্থ 'লিখিতে আরম্ত করিলেন ক্রমা- 
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গত রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন; অব- 
শেষে যশোলম্্ী তাহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। অধুনা 


ইংলণ্ডে তিনি একজন সুবিখ্যাত গ্রন্থকার, বক্তা! ও রাজনীতিজ্ঞ 
বলিয়া পরিচিত। ইনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও 


অধ্যবসায়ের বলেই এরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ 
হইয়াছেন । 

অধ্যবসায়ী বীরপুরুষ সুবিখ্যাত বার্ণাড পেলিসি ফান্স 
দেশের অন্তঃপাঁতী এজেন নগরে ১৫১০ শ্রীষ্ঠাকে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ইটালী দ্রেশীর় একটা পেয়ালার উপরে কারু- 
কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হুইলেন। তাহার অন্তরের 
অগ্নি জলিয়া উঠিল; মন চিন্তা ও ব্যস্ততাতে পরিপূর্ণ হইয়া 
গেল। কি প্রকারে পাত্রোপরি এরূপ চিত্র বিচিত্র করা 
যার, তাহা পুনরাবিষ্কার করিবার জন্য তিনি আহার নিদ্রা 
পরিত্যাগ করিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ কত কাষ্ঠ, কত পাত্র 
ও কত প্রকার ওষধি পৌঁড়াইলেন, কিন্তু কিছুতেই কুতকার্ধ্য 
হইতে পারিলেন না; এক এক বার তিনি পরীক্ষা করিতে 
আরম্ত করিয়া ২ হইতে ৬ দ্বিন পর্য্স্ত কেবল অগ্নি-কুণ্ডে কাষ্ঠ 
নিক্ষেপ করিতেন এবং তীহার স্ত্রী তথায় আনিয়া তাহাকে 
যে সামান্য খাদ্য দ্রব্য দিতেন, তাহাই আহাব করিতেন। 
কিন্তু কৃতকাধণতা লাভে সমর্থ না হুইয়! সর্বশেষে অনের 
বিবেচনা পূর্বক একটা বৃহৎ রকমের পরীক্ষা করিবেন এই. 
মনস্থ করিলেন। পাঠক, এ দেখ, ধক ধক্‌ করিয়। পাত্রাচ্ছা- 
দিত অগ্নিকু্ড জিতেছে, আর তাহার নিকট বপিরা জীর্ণ, 
শী, মলিন, বিষ ও দারিদ্র্য-ছুঃখ' প্রপীড়িত বার্ণাডপেলিসি 
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দিবানিশি কাষ্ঠ যোগাইতেছেন এবং পরীক্ষার ফল লান্ে 
আশস্ত হইয়! স্থির নেত্রে দৃষ্টি করিতেছেন। হঠাৎ ইন্ধন 
নাই! উপায় কি? বাগানের চতুর্দিকে বেড়া ছিল, তাহা 
সমস্ত পৌঁড়াইলেন; তথাচ হইল না, অল্পের জন্য সমস্ত নষ্ট 
হয়! তখন তিনি নিজ গৃহে দৌড়াইলেন এবং স্তীপুত্রের 
বিনয় ও ক্রন্দন ধ্বনির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া, নিজের 
চেয়ার, টেবল্‌ প্রতৃতি আনিরা থণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিকুণ্ডে 
নিক্ষেপ করিলেন। তীহা'র স্ত্রী পুত্র প্রন্বতি এই কার্য 
দেখিরা বাটা হইতে বহিষ্কৃত হইল এবং সহরের স্থানে স্থানে 
দৌড়াইয়৷ বলিতে লাগিল যে পেলিসি উন্মাদ হইয়া তাহার 
গৃহসামগ্রী দ্বারা অগ্রিকুণ্ডের ভাগ রক্ষা করিতেছেন; কিন্ত 
ছঃখ কি এমন লোককে চিরকাল কষ্ট দিতে পারে? এবার 
গেলিসি দিদ্ধকাম হইলেন। পাত্র সকন চিত্রবিচিত্র হইল । 
ধন্য বার্দাডপেলিসি ! ধন্য তোমার অধ্যবসায়! ধন্য তোমার 
সহিষ্ণুতা ! 

বস্ততঃ এই প্রকার সিদ্ধমহা পুরুষদিগকে পুজা করিতে 
ইচ্ছা হয়। ইহাদের জীবন, অজের অধ্যবসায়, অপূর্ব্ব সহি- 
স্কতা এবং কঠোর পরিশ্রম দৃষ্টান্ত-ভূমি স্বরূপ । ইহারা অভীষ্ট- 
সিদ্ধির জন্ত যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথে গমন করিতে 
গারিলে ঈগ্লিত বন্ত নিশ্চয় লাভ করা যায়। ইহাদের যর, 
ছাদের একাগ্রতা, ও ইহাদের পরিশ্রম চিরকাল মানব হৃদয়ে 
্র্ণাক্ষরে অস্কিত থাকিবে। 

সহি এবং অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকে বিশ্ব বাঁধায় ভয় প্রদর্শন 
করিতে পারে না। তিনি যতই নিজ দুর্বলতার পরিচয় পান, 
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ততই অধিকতর -উৎসাহের. সহিত বনিষ্ট হইতে চেষ্টা করেন । 
বিশ্নবাধা 'তীহাঁর নুক্কাপিত শক্তি সকলকে প্রকাশিত এবং 
নিস্তেজ গুণ .সকলকে ০তজসম্পন্ন করে। যদি বিক্ব 
বাধ। না থাকিত, তবে মাঁনব্গণের মত্র-ও উৎসাহের. প্রয়োজন 
হইত না। যদি প্রলোভন না থাকিত, তবে আত্ম-সংযমকে 
গ্রশংসাজনক গুণ বলিরা কে গ্রণ্য করিত? যদি দারিদ্র্য 
ছঃখ নাথাকিত, তবে কি সহিষ্কৃতা গুণ লোকের এত আদর- 
বয় হইত ? অতএব বিদ্ব বাধা, প্রলোভন, হুঃখ, দারিদ্র্য 
প্রভৃতি অনিষ্টদ্নক নহে; ইহারা লোকদিগকে বলিষ্ঠ, 
শিক্ষিত ও ধার্মিক হইতে উত্তেঞ্জিত করে এবং উন্নতির পথে, 
যাইবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মায়। রাজনীতি-বিশারদ এক 
ব্যক্তিকে জিজ্ঞানা কর, তিনি কেমনে এরূপ পারদর্শিতা লাঁভ 
করিলেন ; তৎক্ষণাৎ, তিনি এই উত্তর দিবেন যে, পুনঃ পুনঃ 
হতাশ হইয়া, পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হুইরা, বহু কষ্টে, বহু হস্তে, 
তিনি-এঁ প্রকার অভিজ্ঞত। লাভে. সমর্থ হইয়াছেন . অবি- 
শ্রান্ত যত্ব ব্যতীত কেহ কম্মিনকালে, €কোন . শাস্ত্রে, কোন 
কার্যে, কোন বিষয়ে নিপুণতা লাভ করিতে সমর্থ হয় 
নাই ও হইবে না। 

সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তি সতত সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসার গুণে 
অলক্কৃত থাকিবেন ; তিনি একবার কোন কার্য্যে বিফল-মনো- 
রথ হইয়। তাহ! ছাঁড়িয়। দিবেন না) পুনঃ পুনঃ ফত্ব করিবেন' ; 
এক, ছুই, তিনবার যত্ব করিবেন, তাঁহাতেও অরুতকার্ধয 
হইলে বহুবার যত্ব করিবেন; পরিশেষে তাহার আশা সফল 
হইবেই হুইবে।,তিনি গোলাপ পুষ্প ছিড়িতে যাইব! 
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কণ্টককে ভয় করিবেন না; তিনি উন্নতি করিতে ইচ্ছুক 
হইয়। বিশ্ব বাঁধা দ্বারা ভীত হইবেন না); তিনি অর্ধপথ 
গমন করিয়া ফিরিয়া আসিবেন না; তিনি কোন কার্ধ্য অর্ধ 
সম্পন্ন করিয়া পরিশ্রমের ভয়ে তাহ পরিত্যাগ করিবেন না; 
তিনি চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিদের ন্যায় এক কাধ্য হইতে কার্ধ্যাস্তরে 
গমন পূর্বক বৃথা সময় নষ্ট করিবেন ন।$ কিন্তু প্রকৃত স্থির, 
ধীর, গম্ভীর, বীরপুরুষের ন্যায় একমনে অবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ের 
সহিত গন্তব্য পথের শেষ পর্যন্ত যাইবেন এবং আরব্ধ 
কাধ্য শেষ করিবেন। তিনি বিস্ব বাধা দেখিয়। কাপুরুষের 
ন্যায় পলায়ন করিবেন না, কিন্তু সাহস পূর্বক কঠোর পরি- 
শ্রম, অবিচলিত প্রতিজ্ঞা, অজেয় সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় অধ্যবসায় 
সহকারে তাহাদের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিবেন এবং 
ষে পর্যন্ত জয় লাভে সমর্থ না হন ততক্ষণ কিছুতেই নিরস্ত 
হইবেন না। তাহার হৃদয়ে জ্ঞানীদের এই বাক্য সতত 
অস্কিত থাকিবে যে, “ক্কৃতকার্ধ্যতা লাভ চারিটী অক্ষরের 
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মাদের দেশে একটা গাথা প্রচলিত আছে, “নচদৈবাং 

পরং বলম্‌।” কিন্তু দৈব কি হস্ত প্রসারণ পূর্বক মানবের 
অভিলাষ পূর্ণ করে? চিন্তা মাত্রেই কি কোন কার্য সাধিত 
হয়? সুযোগ কি আপন! হইতেই লোককে সৌভাগাশালী 
কবরে? না, তাহা কখনই হয় না। মানব নিজের পরিশ্রম, 
উদ্যোগ, উৎসাহ দ্বার! স্থযোগকে হিতজনক কার্ধ্য ব্যব- 
হার করিয়া! আপন উন্নতি সাধন করেন। এজন্যই শাস্ত্কার 
গণ বলিয়াছেন যে উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষী আশ্রয় করেন, 
অলস ও উৎসাহবিহীন ব্যক্তিকে তিনি কদাচ আপন ক্রোড়ে 
স্থান দেন না। প্রসিদ্ধ কবি সেক্স পিয়ার, বলিয়াছেন, “মানব- 
দিগের কা্যকলাপের মধ্যে একটী আত আছে, প্লাবন সময়ে 
তাহাতে নৌক! দিলে, শ্রোত বেগে সৌতাগ্য-রাজ্যে উপস্থিত 


৪২ সৌভাগ্য-সোপাঁন। 


হওয়া যায়, কিন্ত একবাঁর তাহা! উপেক্ষা করিলে, জীবনের 
অবশিষ্ট সময় মনস্তাপে ও ছুংখে অতিবাহিত করিতে হয়।” 
অতএব যিনি জলপ্লাবন সময়ে আ্োত মধ্যে নৌকা! দেন না, 
তিনি কেবল শ্রোত দর্শন করিয়া কিরূপে সৌভাগ্য-রাজ্যে 
উপস্থিত হইবেন? ধিনি স্থযোগ দেখিয়া ও তাহা হিতকর কার্ধ্যে 
নিয়োগ করিতে চেষ্টা না করেন, তিনি কেবল দর্শন মাত্রে তাহা 
দ্বারা কেমনে উন্নতি লাভ করিবেন ? 

পৃথিবীতে সমস্ত অদ্ভুত আবিষ্কার, বিচিত্র শিল্প কৌশল, 
অলৌকিক বীরত্ব, লোকোত্তর শাস্্রজ্ঞান কেবলমাত্র দৈবানুগ্রহ 
বা স্যোগের ফল নহে। সেই সকল অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম উৎ- 
সাঁহ ও অধ্যবসায়ের পরিণাম । জ্ঞানী ব্যক্তি সুযোগ প্রতীক্ষায় 
বসিয়া থাকেন না। ম্থুযোগ সততই মন্ুষ্যের সম্মুখে বর্তমান । 
খিনি পরিশ্রম ও যত পূর্বক তাহা কাঁ্ধ্য বিশেষে নিয়োগ করেন, 
তিনিই ফললাভে সমর্থ হন। 

স্ুবিখ্যাত এমী্নি বলিয়াছেন, "স্বভাব, সুযোগ-পরিপূর্ণ 
একটী বিস্তীর্ণ অক্ষয়-ভাগার। ইহা ভরঙ্কর দানব তুলা নহ্থে। 
ই স্বভাব ক্ষেত্র বাঁহা-দৃষ্টিতে অনূর্বরা প্রতীয়মান হয় বটে, 
কিন্তু ইহাতে পরিশ্রম পূর্বক শস্য বপন করিলে নিশ্চয়ই ফল 
শীত করবা যাঁয়।” তিনি আরও লিখিয়াঁছেন, পন্বভাঁব একজন 
নেক়্ী-ব্যবসায়ী সদাগর। তিনি সর্বাধাই নেকড়ার সুপ্ত 
রর টুকরা প্রভৃতি একত্রিত করিয়া নৃতন পদার্থ সথটি করেন । 
তিনি সুষোগ্য রঁসারনবিৎ পণিতের ত্য জীর্ন ও পুরাতন 
বর্ত পক্কে পরিষ্কীত ও শুর শর্করাতে পরিণত করেন ।” 
মহাত্থা স্মাইল্দ্‌ লিখিয়াছেন, "যে সকল ব্যক্তি উন্নতির পথার্বৈধণে 
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প্রতিজ্ঞারঢ় হইয়া বহির্গত হন, তাহারা সততই যথেষ্ট 
্থযোগ প্রাপ্ত হন। যদি সুযোগ নিতান্তই সন্নিহিত না 
থাকে, তবে তাহারা নিজেই তাহা উদ্ভাবন করিয়া 
লন |” 

সংসারে অনেক লোক আছেন যাহারা কেবল স্থযোগ 
অন্বেষণ করিয়া! বেড়ান, অথবা সকল খ্ষিয়েই নিজের অদৃষ্টের 
উপর দোষ দিয়। নিশ্চিন্ত থাকেন) কিন্তু সুযোগ যে সততই 
হস্ত সন্নিহিত রহিয়াছে অথব! ইচ্ছ। থাকিলেই নিজে উদ্ভাবন 
করিতে পারেন, তাহা বিবেচনা করেন না। অদৃষ্টের দোব 
কীর্ভুন করিয়া বময় কাটান, কিন্তু অদৃষ্ট জুপ্রসন্ন করিবার উপার 
অবলম্বন করেন না, কেননা, তাহাতে পরিশ্রম যতও অধ্য- 
বদারের প্রয়ো্ন। এই সকল অলপ ব্যক্তি সমাজের কলঙ্ক 
স্বরূপ। তাহার! সমাজের হিতের জন্য নিজে কোন কার্ধ্য 
করেন না, অথচ অন্যলেকে যে সমস্ত হিতকর কার্য 
অতি কে সম্পন্ন করিয়াছে, তছুৎপন্ন সখ বিনা ক্লেশে ভোগ 
করিতে চাহেন। তাহারা কোন ক্ষুদ্র ও সুগম পথের সাহায্যে 
দীর্ঘ পথ ভ্রমণের কষ্ট হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ষা করেন । 
পরিশ্রম পুর্ব্বক সাধারণ ঘটনার সদ্যবহার ন। করিয়া অসাধারণ 
ঘটনার সাহায্যে স্থথ লাভের বাঞ্চ। কৰেন। কিন্তু তাহা কি 
সম্ভব হয়? ইষ্টক সকল একত্র না করিয়। কি কেহ অট্টালিকা 
নিঙ্মাণ করিতে পারে ? বিন! পরিশ্রমে, বিন। যত, বিনা অধ্য- 
বসায়ে, কি কখনও কেহ সৌভাগ্য-লক্ষমীর ক্রোড়ে স্থান লাভ 
করিতে সমর্থ হয়? . 

বস্ততঃ যে ব্যক্তি যথার্থই উন্নতির জন্য ব্যগ্র হয়, দে অতি 
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সাধারণ ঘটনা সকলের মধ্যেও তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির স্থধোগ 
প্রাপ্ত হইয়া থাঁকে। একজন মন্ত্রান্ত লোক একটা বিদ্বান 
কৃষককে জিজ্ঞাঁদা করিলেন, "তুমি সামান্ত কৃষক হইয়া কেমনে 
এত বিদ্যালাভ করিলে?” কৃষক উত্তর করিল, “মহাশয়, ইংরেজী 
ভাষার ২৬ টা অক্ষর উত্তমরূগ চিনিলেই অসীম জ্ঞানভাগার 
সন্মুথে বিরাজগান হয়) এবং তাহা! হইতে লোকে ঘত ইচ্ছা 
শিক্ষা করিতে পারে।” পরিশ্রম করিবার জন্য হস্তপদাদি 
আছে, চিন্তা করিবার জন্য মন আছে, সম্মুখে স্বভাব-ভাগ্ডার 
স্ুযোগপূর্ণ রহিয়াছে, অলদত পরিহার পূর্বক সুযোগ গুলিকে 
হিতের জন্য নিয়োগ করিলেই মনোবাঞ্ন1 পূর্ণ হইতে পারে । 
গুইক্সিরার্ডিনাই বলিয়াছেন, "যে কাঁধ্য জম্পন্ন করিতে তুমি 
ইচ্ছ| কর, সে কাঁ্যের স্থযোগকে দৃঢ় ঘুষ্টিতে ধরিবে ৷ ইহাতে 
কদাচ বিলম্ব করিবেন, কেন না, এই সংপারের বস্ত সকল 
এত পরির%্ভনশীল যে, কোন বস্ত হস্তগত হইবার পুর্বে তাঁহা 
নিজের হইল এরূপ বল! যাঁয় না।৮ 

কিন্ত সকল কাঁধ্যেরই উচিত সমন আছে । অসময়ে কোন 
কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিলে কেবল নিরাশ! ও মনস্তাঁপ সার হয় । 
জল-প্লাবনের আত বহিয়া শেষ হইলে তন্মধ্যে নৌক! দিলে 
কোন উপকার হয় না। বপনের সময় অতিজ্রন করিয়। শস্য 
বপন পূর্বক প্রচুর ফলের প্রত্যাশা কেবল দুরাশা মাত্ত। 
শীতল লৌহ খগ্ডকে আঘাঁত কর! কেবল পওশ্রন ব্যতীত আদ্র 
কিছুই নহে। রোগের প্রারস্তে নিশ্চেষ্ট থাকিয়! বিকার প্রাপ্ত 
_ হইবার পরে চিকিৎসা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সঙ্গীত একটা 
আনন্দজনক পদার্থ বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি শোকের সময় 
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মঙ্গীত করে, তাহার সন্গীত আমোঁদজনক না হইর1 বরং বিরক্তি- 
জনকই হর । নৃত্য করা আমোদজনক হইলেও ভ্রমণ করিবার 
সময় নুহা কারলে তাহাতে তাহার বাতুলতাই প্রকাশ পায়। 
পদ্য মতি অতি-দধুর বটে, কিন্ত সাধারণ কথায় পদ্য-রচন! 
দ্বারা নিজের মনোগতত ভাব প্রকাশ করি.ল, তাহা স্ুশ্রাব্য 
না হইয়া বরং শ্রুতি-কটুই হয়। অত্তএব উচিত সময়ের প্রতি 
দৃষ্টি রাখির! সর্বদা কার্ধ্য করিতে হইবে । 

হুকদর্শী ও দৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তি যথাসময়ে তাহার সমস্ত 
কার্য করেন। তিনি জলপ্লাবনের আোতবেগে নৌকা দিয়া 
সৌভাগ্য-রাজ্যে গমন করেন) স্ুসময়ে বীজ বপন করিয়া! 
প্রচুর পরিদাণে শস্য প্রাপ্ত হন) উত্তপ্ত লৌহকে আঘাত 
করির! ইচ্ছান্রূপ আকৃতি প্রদান করেন; রোগের প্রীরাস্তেই 
চিকিৎসা করাইয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়! থাকেন। 
তিনি অদুষ্ট অদুষ্ট বলিরা দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন না, 
অথবা দৈব বল প্রাপ্তির আশার নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকেন 
না; কিন্তু দৃটপ্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়া ইটথার্ডের ন্যায় 
প্রজাগতির পাঁথ! দেখিয়া বর্ণ-মিশ্রণ-কাধ্য শিক্ষা করেন? 
ফ্রাঙ্কলিনের গ্তায়-পুড়ী দ্বারা মেঘ হইতে বিছ্যুতানয়ন করেন ) 
রিউকের স্তাঁয় চক ব্যবহার করিয়া চিত্র-কাধ্য শিক্ষা করেন? 
ফেরেডের স্তাঁর পুরাতন বোতলের সাহায্যে বৈহ্যতিক ক্রিয়ার 
ফলাফল দর্শন করেন) ডেভির ন্যায় কা্ঠকলক দ্বারা মুদ্রাধন্ 
প্রস্তত করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বস্ততঃ নিরস্তর পরিশ্রম ও. 
অধ্যবসায় সহকারে কাঁধ্য ন! করিয়া, সুযোগের প্রতীক্ষান়্ 
নিশ্চেষ্ট থাকিলে কেন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। 
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দুর্বল প্রকৃতি ও অল ব্যক্তির নিকট অত্যুতকষ্ট সুযোগও 
ফলগ্রদ হয় না। তাহার সম্মুখে সুযোগের প্রবাহ বহিয়া 
যায়, কিন্তু সে নেত্রোন্নীলিত করিয়া তাহা দেখে না । উদ্যোগী 
লোক সমূহ কিরূপে সুযোগের সদ্যবহার করিয়া! উন্নতিলাভ 
করেন তাহা! দেখিয়া সে বিশ্মরাপন্ন হয়। একদা সমপাঠী 
ও সমবয়স্ক দুই যুবক সমাঁন বেতনে বিভিন্ন স্থানে সামান্ত 
চাকুরী গ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর পরে তাহাদের পুনর্ধার 
সাক্ষাৎ হইল। তখন তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজনের 
এমন ছুরবন্থা। হইয়াছিল যে, পে নিজে ছিন্নবন্ত্র পরিধান করিয়া 
আসিয়াছিল, তাহার স্ত্ীপুত্র প্রস্ৃতি পরিবারবর্গের দিনাস্তেও 
এক সন্ধ্যা অন্ন জুটিত না এবং চতুর্দিকে খণ করিয়া! প্রত্যেক 
মুহূর্তে কারারুদ্ধ হইবার আশঙ্কা করিতেছিল। অন্ত ব্যক্তি 
নিজে একথানি পরিদ্কৃত গৃহে আপন পরিবাঁরবর্গ সমভিব্যাহীরে 
সুথে বাপ করিতেছিলেন, এবং কিছু অর্থও সঞ্চয় করিয়া- 
ছিলেন। তিনি বন্ধুর রূপ ছূর্দশ! দেখিয়া। কিছু অর্থের সাহায্য 
করিলেন, তাঁহাতে বন্ধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ধক জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, পবন্ধো, আমর! একত্রে এক সময়ে সমান বেতনে কা্যা- 
রস্ত করি, কিন্তু দশ বৎসর পরে আমাদের অবস্থার এত বিভিন্নতা 
কেমনে ঘটিল যে, একজন ভিখারী অন্য জন ভিক্ষাদাতা ?” 
তাহাতে প্র পরিশ্রমী ব্যক্তি উত্তর করিলেন, “এই পার্থক্য 
হওয়ার কারণ একটা বাঁক্যের বৈপরীত্য মাত্র"_তোমার নিকট 
যখন সুযোগ ও অর্থ আসিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে বলিয়াছ 
যাও) আর যখন তাহারা আগার নিকট উপস্থিত হইয়াছে 
আমি বলিয়ার্থছ 'এস+ |” ৃ 
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বিখ্যাত জন্‌ হন্টার্কে এক ব্যক্তি-জিজ্ঞাসা করিলেন 
ষে,তিনি কি উপায়ে পন্ঘপ" উন্নতি, লাভে সমর্থ হইয়াছেন ) 
তাহীতে তিনি উত্বার করিলেন, »আঁমাঁর নিয়ম এই যে) 
কৌন কীধ্যারস্ত' করিবার পূর্ত্বে আমি এক মনে বিবেচনা 
করিয়া দেখি এ কার্য সম্পর করা সম্ভব কিনা; যদি 
কাধ্য স্থপাধ্য না. হয়, তবে আমি তজ্জন্য চেষ্টা করি না, আর 
য্ি' হঁয়। ভবে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়! নিশ্চয়ই সে কার্য 
সম্পন্ন করিতে পারি, এবং কোন কাধ্য একবার আরম্ত 
করিয়া, আমি কদীচ তাহা হইতে বিরত হই না। এই নিয়ম 
দ্বারাই আমি কৃতকার্য্যতাঁ লাভে সমর্থ হইয়াছি।৮ 
যখন কোন ব্যক্তি অদৃষ্ট অনৃষ্ঠ বলিয়া চীৎকার করে; 
অথবা আপন ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ করে, তখন এইটা 
স্পষ্টরপে প্রতিপন্ন হয় যে, সেনিঙ্গের অসাবধানতাঁ, অলসতা) 
নিরুৎসাহিতা ও দীর্ঘস্ত্রিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে । সে 
বলে “মহাশ'র, আমি লামান্ত কারণে নিরাশ হই নাই । অঙ্্য 
নিজের উন্নতির জন্য ধত্ত প্রকার চেষ্টা করিতে পারে, আমি 
তাহার কোন পথই পরীক্ষা! করিতে বাকী রাখি নাই, কিন্ত 
অদৃষ্ট এমনই, মন্দ ষে, কোন দিকেই কিছু সুযোগ গাই না।» 
তাহার কথা শুনিলে বোধ হয় যেন সে পুস্তকের দোকান 
খুলিলে, লৌক সকল গ্রন্থ পাঠ পরিত্যাগ করে; অথবা খাদ্য 
সামগ্রী বিক্রয় করিতে গেলে, লোক সকল আহার ত্যাগ করে; 
অথথা টুপীর দোকান খুলিলে সস্তানগণ মস্তক ই হইয়া 
জন্ম গ্রহণ করে। 
এ প্রন্কতির লোক কেমনে উন্নতি করিবে? আলস্য 
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ত্যাগ করিয়! কর্মক্ষম হইতে ইচ্ছা করে ন1; ইহাদের শারীরিক 
কষ্ট কিস্বা মানসিক চিন্ত। সহা হয় না, উৎসাহ নাই, নিজের 
অলসতা ও নির্বদ্ধিতার দৌষ অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপাইয়। নিজে 
মুক্তিলাভ করে এবং নিজের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যে নিজের 
হস্তে তাহ! বিশ্বাপ করে না। এসকল লোক যে কেবল 
নিজের সর্ধনীশ করে এমন নহে, ইহাদের দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করিয়া 
অনেক বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও নিজের জীবন অতি কষ্টে 
অতিবাহিত করিতে দেখা গিয়াছে। 

যদ্দিও হিন্দু শাস্ত্রে লিখ! আছে যে, মনুষ্য পূর্ব জন্মের স্থক্ৃতি 
ও দুঙ্কৃতি অন্ুমাঁরে এই সংসারে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আশ্রয় 
গ্রহণ করে, তথাচ ইতিহাস কি প্রমাণ করিতেছে তাহ কি 
দেখা উচিত নয়? মানব রচিত একটা শ্লোকের উপর নির্ভর, 
করিয়া, ঘটনাবলী দ্বারা ইতিহাস যাহা প্রমাণ করিতেছে 
তাহা অপেক্ষা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, সহজেই অন্থমিত 
হইতে পারে। নিউটন কি কেবল একটী আতা' মৃত্তিকাতে 
পতিত হইতে -দেখিয়াই মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া- 
ছেন? না, তাহা নহে; তিনি অনেক দিন হইতে এক- 
মনে মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন, তাহাতে 
আতার মৃত্তিকাঁপতনরূপ আকন্মিক ঘটনা তাহার অস্ত- 
রের অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিল; তখন তিনি স্পষ্ট- 
রূপে. এ বিষয় বুঝিতে পারিলেন এবং মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত 
হইল। . 

এইরূপে আমরা যতই ,ইতিহাস পাঠ করি, ততই উত্তম- 
রূপে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, মনুষ্য প্রন্কাতিতে যে উন্নতির 
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বীজ সমূহ নিহিত আছে তছপরি ফত্পূর্বক শ্রমবারি সিঞ্চন 
করিলে তাহা অত্যুত্কৃষ্ট ফল প্রসব করে। অদৃষ্ট অদৃষ্ট অথব! 
স্থযোগ স্বযোগ বলিয়। দ্বারে দ্বারে চীৎকাঁর করিয়া কেহই 
কম্মিনকালে হঠাৎ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই ও পারিবে 
না। অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও জলন্ত উৎসাহ দ্বারা অদৃষ্টকে স্ুপ্রসর 
ফরিতে হয়, এবং স্থযোগকে কার্যে নিয়োগ করিয়া তাহ! হইতে 
উপকার লাভ করিতে হয়। ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
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আন গৃহ একটা দুর্গ বিশেষ। এখানে বীরপুরুষ রণ- 
সাজে সজ্জিত হন, অস্ত্র শক্ত গ্রহণ করেন, রণ-কৌশল 
শিক্ষা করেন, পরে "সংসার রূপ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রযেপ করেন। 
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যোদ্ধা যদি সুশিক্ষিত, সাহসী ও পরাক্রমশালী হন, তবে 
এ-সংসারের প্রবল প্রলোভন, দুঃখ, নিরাশ! গ্রতৃতি -শত্র- 
গণের ভীষণ আকৃতি ও বিকট মুখ-ব্যাদীনে তিনি অণুমাত্র 
ভীত হন না। নিপুণ যোদ্ধার ন্যায় বীরদর্পে -তাহাদিগের 
সহিত সংগ্রাম করেন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রগ- 
বিজলী সিদ্ধকাঁম পুরুষের ন্যায় স্খভোগ করেন। শক্র 
নিতান্তই পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ হলেও তিনি নিরাপদ-দুর্গ আশ্রয় 
ফরিয়। শ্রর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক উপহাস করিতে 
সমর্থ হন। 

ফলতঃ আঁপন গৃহের তুল্য নিরাপদতর্ণ ও সুখের স্থান 
আর দ্বিতীয় নাই। শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য ইহা অপেক্ষা 
অধিকতর উৎকৃষ্ট স্থীন.আর হইতে পারে না। এখানে মানব 
মেরূপ শিক্ষা লাভ ফরেন, ঘেরূপ তাহার চরিত্র গঠিত হয়, 
তিনি চিরজীবন তাছার ফলাফল ভোগ করেন। এখানে 
শ্নেহময়ী জননী, পুজনীয় পিতা, প্রিয়তম ভ্রাতা, প্রিয়তমা 
ভগিনী, তাহাকে যেরূপ -শিক্ষা-দেন, - তাহার ছরিত্র ঘনেকূপে 
গঠন করেন) তিনি সেই শিক্ষা ও চরিত্রে লইয়া সংসারে প্রদেশ 
করিয়া থাকেন, মনুষ্য-সমাজের সঙ্গে মিলিত হইয়! স্ুখছুঃখ- 
জনক নানাকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন এবং নিজের শিক্ষ। ও চরিতরামু- 
্বায়ী-ফলভোগ ' করেন। শিক্ষা যদি উন্ভম হয়ত হরিঅণ্যদি 
সৎ হয়, তিনি. গ্রভ্যেক ঘটনায়, প্রত্যেক কার্ধ্যে .আশ্বাতীত 
ফল্াাত-.করিয়া আনন-দাগরে - ভানিতে থাঁকেন, তাহার 
“্ি্কটে নোঁহর সাজে ্যজ্জিত হয়া “নিত্য নুতন নূতন সুখ 
. সইগ্থিত ছয় | কিন্ত শিক্ষা দি মন্দ হয়” চরিঅ যদি মস, হয়, 
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তবে তিনি প্রত্যেক ঘটনায়, প্রত্যেক কার্ষ্যে, দুঃখ, কষ্ট, 
মনস্তাঁপ প্রভৃতি দ্বারা আহত হইয়া নিরাশ-সমুদ্রে পতিত হন 
এবং চতুর্দিক অন্ধকারময় দেখেন । 

পৃথিবীতে আপন গৃহ নিরুপম স্থা্ন। ইহ| মানব-চরিত্রের 
উগ্রতা বিনাশ পূর্ধক কোমলতা! উৎপাদন করে। জীবন-যুদ্ধে 
ক্ষতবিক্ষত হইয়! মানব-হদয়ে বে ছুঃথ যন্ত্রণার আবেগ হয়, তাহা! 
এই শাস্তিপ্রদ স্থান অবিলম্বে দূর করিয়া দেয়। বিদ্যার্থী ব্যক্তি 
সমস্ত দিন মানসিক শ্রমে উদ্বেজিত হইয়া, এখানে আসিয়! 
শাস্তিলাঁভ করেন, পরসেবা যাহার বৃত্তি, তিনি সমস্তদিন পরের 
দাসত্ব করিয়া এখানে আসিয়া শ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করেন। 
সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্রে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া, বাণিজ্য ব্যবসায়ী 
সমস্তদিন ক্রয় বিক্রয় করিয়া, কৃষক সারাদিন চাষ-কার্্যের 
কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, আপন গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক 
শান্তিলভি করেন। বস্ততঃ এই প্রিয়তম সুখ-ধামের 
শাস্তি-প্রদ শক্তি অনগুপন। ইহার সঙ্গে পৃথিবীর কোন 
স্থানের সম্পূর্ণ তুলন। হওয়। দূরে থাঁকুক, আংশিক রূপেও তুলনা 
হয় না। 

আপন গৃহ পৃথিবীতে অদ্বিতীয় স্ুখস্থান। এখাঁনে মাঁন- 
বাস্তঃকরণের উৎকুষ্ট প্রবৃত্তি সকল পুষ্ট ও পরিদ্ধিত হয়। 
নিজের সুখ ও ছুঃখে ষথার্থরূপে সুখী ও ছুঃখী ব্যক্তিগণ 
এখানে বিদ্যমান। তাহারা স্সেহ মমতায় হৃদয় ঢালিয়া 
দেন। সরলতা পরিপূর্ণ প্রেম তাহাদের হৃদয় হইতে উথ- 
লিয়! পড়ে; স্বার্থপরতা ধিহীন্‌ হইয়া সতত পরস্পরের 
হিত কামনা করেন। কি অপূর্ব রমণীয় স্থান, ! এখানে 


শু 
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আসিলে হৃদয় আঁপনা হইতেই কোমলতাঁয় অধিকার করে। 
ছুঃখ, যন্ত্রণা, নিরাশা, মনভ্তাঁপ, ভয়, প্রভৃতি সমস্ত শক্রগণের 
আক্রমণ-শঙ্কা, একেবারে বিদূরিত হইয়া যায় এই নিরাপদ 
স্থানে মানব শাস্তিদেবীর ক্রোড়ে জুথে বিশ্রাম করিতে 
পারেন। 

অহো!! পিতা মাতাঁর বাৎসল্য ও দয়াপূর্ণ ভাব কি রমণীয় 
ধন! ভ্রাতা ভগিনীর স্েহ কি আনন্দজনক পদার্থ! স্ত্রীর 
সরলতা পূর্ণ প্রেম কি মনোহর বস্তু! পুত্র কন্যার মমতা 
কি হৃদয়ানন্দকাঁরী! ফলতঃ পৃথিবীতে যদি প্রকৃত সুখভোগ 
করা সম্ভব হয়, তাহা কেবল মাত্র আপন গৃহেই হইতে পারে। 
মন স্বভাবতঃ এখানে উগ্রভাব ধারণ করিতে পারে না। 
ফেদিকে চাও কেবল কোমলতা, স্নেহ, দয়া ভালবাসা, প্রেম, 
মারা, মমতা। এখানে হিংসা, সন্দেহ, উচ্চনাশা, প্রলোভন 
: প্রভৃতি স্থান পায় না। পারিবারিক সখের মধ্যে এমন একটা 
অপূর্বভাব রহিয়াছে যে, তাহা পাপজনক কামনাকে দূর করিয়া 
দেয়। ৃ 

প্রকৃত প্রেম প্রেম-জলধি ঈশ্বর হইতে প্রবাহিত। সেই 
প্রেম ষত রূপ ধারণ করিতে পারে, তাহা! সমস্তই নিজ গৃহে 
প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। বাইবেল গ্রন্থে লেখা আছে, “ধিনি 
প্রেমের মধ্যে বাদ করেন, তিনি ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করেন।” 
বাস্তবিক যিনি পরিবার মধ্যে হথার্থ ন্থথ-উপভোগ করেন, 
তাহাকে পৃথিবীর পাপপুর্ণ ঘটনা সকল প্রলোভিত করিতে 
পারে না); তাহার মন সতত পবিত্রতা ও ধর্দমভাবে 
পরিপূর্ণ থুকে; তিনি আপন গৃহে মনবের যথার্থ সাধু 
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প্রকৃতি, সরলতা, পবিত্রতা, স্বাধীনতা দর্শন করিয়া আনন্দরসে 
অভিষিক্ত হইতে থাকেন। এখানে পবিত্র কর্তব্য কর্ধ 
সকল তাহাকে চতুদ্দিক হইতে সতত আব্বান করে; পাপ 
কর! দূরে থাকুক, সে চিস্তাও মনে স্থান পায় না। যেমন 
কম্পাসের কাটা সতত একদিকে থাকে, তাহার মনও তন্দরপ 
সরল প্রেম ও পবিভ্রতায় অভিষিক্ত হইয়া, প্রেমসাগর, ঈশ্বরের 
দিকে নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবিচলিত ভাবে অব- 
স্থিতি করে। পবিত্রতাতে, ধর্ম্দেতে অলঙ্কৃত হই! তিনি মাঁনৰ 
জীবন সফল করেন। 

প্রকৃত স্থখ আপন গৃহ ব্যতিরেকে অন্ত কোথাও সম্ভবপর 
হয় না। জীবন-সমুদ্রে ঝটিকা হত ব্যক্তির নিজ গৃহধাষ 
পবিত্র বক্ষাস্থান। যদি প্রকৃত দয়াপূর্ণ, প্রেমপূর্ণ, সরলত্তা- 
পুর্ণ ভাব কোথাও থাকে তবে নিজ বাটাই সেই স্থান। যদি 
স্বেচ্ছান্ুরূপ আজ্ঞাধীনতা, শান্তিজনক শুশ্রযা, সদয়ভাবপূর্ণ 
যথার্থ সহায়তা, অক্ুত্রিম সমবেদনা, অবারিত স্বাধীনতা, এবং 
প্রকৃত নিঃশঙ্কার স্থান এ পৃথিবীতে কোথাও থাকে তবে 
আপন গৃহই সেই স্থান। এখানে হৃদয়মন সতত অমৃতর্সে 
অভিষিক্ত হয়। এমন পবিত্র স্থৃথের স্থান পরিত্যাগ পূর্বক 
স্থখেরু.আশায় যে সকল লোক নরকতুল্য বাঁরাঙ্গনা গৃহে, 
শোৌগিকালয়ে, গুলির আড্ডায়, গাজার দৌকানে বেড়ায়, 
তাহারা নরকুলে পিশাচ । তাহাদিগকে শতবার ধিক্‌! ত্াহা- 
দের মানবজন্ম ধিক! রোগের বিষম যন্ত্রণা তাহাদের ছুঙ্র্মের 
পুরস্কার । অকালে ভীষণ মৃত্যু-রাঙ্ষুসের গ্রাদে পতন তাহাদের 
চরম ফল। | 
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স্থুবিখ্যাত কবি কাউপার, লিখিয়াছেন, “মানব স্বর্গচাত 
হইয়া সে রাজ্যের অন্য সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু 
তাহার পতনের পরেও, হে গৃহসুখ ! স্বর্গীয় স্থথের মধ্যে 
তুমি বর্তমান রহিয়াছ। তুমি ধর্মের আশ্রয়) তোমার ক্রোড়ে 
ঈষদ্ধাস্তমুখে ধর্ম অপূর্ব শোভা ধারণ করে) সে হাসি এত 
মধুর, এমন শান্তিজনক, এরূপ মনোহর, যে তাহা দেখিয়া, 
্বর্গই যে তাহার প্রকৃত জন্মস্থান ইহ! ম্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়। 
হে মনোহর গৃহস্থ ! যেখানে ক্ষণস্থায়ী নৃতন সুখ প্রাপ্তির 
আশায় ঢুু ছুলু নয়নবিশিষ্ট মাদকতার পৃজ হয়, যেখানে 
ভোগ বিলাস জনিত সুখ একমাত্র লক্ষ্য, সেখাঁনে তুমি পরিচিত 
নও, কেননা, তুমি কোমল স্বভাব ও স্থিরচিত্ত। তুমি চঞ্চ- 
লতাঁকে দ্বণা কর এবং প্রকৃত শাস্তিপ্রদ ও সত্যাগ্রিপরীক্ষিত 
প্রেমকাঞ্চন গ্রহণ পূর্বক এমন আনন্দ বিতরণ কর যে, 
প্রচগ্ড-ভোগ-বাসনা তাদৃশ সুখ কদাচ প্রদান করিতে পারে 
না। হে রমণীর গৃহ স্থখ! সত্য বটে, তুমি চরিত্রদোষ-রুগ্ন 
ব্যক্তিকে স্থস্থ করিয়া নির্দোষিতা পুনঃ প্রদান করিতে পার না) 
সত্য বটে, তুমি মানবের ম্বপাঁপকৃত বিষময় ফলকে মধুমন্ 
করিতে পার না) কিন্ত তুমি যে মানবের যথার্থ স্থশাস্তি 
বিধান কর এবং মানব হৃদরকে নান! পাপ পিশাচের আক্রমণ 
হইতে রক্ষা কর তাহাঁতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।” এই মহাত্মা 
: অন্ত এক স্থানে লিখিয়াছেন, “আপন গৃহ মানবের কার্ধ্য, চিন্তা, 
ধর্ম ও সথখকে অমৃতায়মাঁন করে।” 

রেভারেও. জন এবট. . বলিয়াছেন, “আপন গৃহাঁভিমুখে 
অন্থুলী নির্দেশ, করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে কহিতেছেন,_&ঁ 
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তোমাদের পাধিব স্থখের প্ররুত স্থান।” তিনি আরও 
বলিয়াছেন, “যদি তুমি কোন যুবককে এইরূপ দেখ যে, সে 
আপন গৃহ ভাল বাসে না, পরিবারবর্থ দ্বারা বেষ্টিত হইয়। 
শাস্তিজনক স্থথে পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাহার রুচি অন্য প্রকার 
উগ্র স্থথের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবে নিশ্চয় জানিও তাহাকে 
বিশ্বাস করা অনুচিত ।” স্ুবিখ্যাত কবি ডাঁইডেন বলিয়া- 
ছেন, “আপন গৃহই জীবন রক্ষার পবিত্র স্থান। সেখানে 
ভান্ক্যা ব্যতিরেকে অন্য কেহই পুনঃ পুনঃ আমাদের সম্মুখীন 
হইতে সাহস করে না।” লর্ড বেকন বলিয়াছেন, .শন্্রী পুত্র, 
কন্যা, আমাদিগকে হিতজনক শিক্ষা প্রদান করে। অবি- 
বাহিত ব্যক্তিগণ রুক্ষ প্রকৃতি ও স্বার্থপর হয় ।” 

স্বপ্রসিদ্ধ কবি রবর্ট বারন্দ লিখিয়াছেন, _দকার্যদক্ষ 
ব্যক্তি সমস্ত দিন পরিএম করিয়া নিজ গৃহে গমন করেন; 
কিয়দ,র হইতে তাহার নিজ বাটা নেত্রগোচর হয়, কিয়ৎকাঁল 
পরে দেখেন সস্তানগণ তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, বৃক্ষ- 
চ্ছায়ায় আশা-বিক্ষারিত-লৌচনে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, 
যাই তিনি নিকটবর্তী হইলেন, অমনি আনন্দধ্বনি করিয়া 
কেহ দৌড়াইয়া, কেহুবা। টলিয়া টলিয়া, কেহবা ভেকের ন্যায় 
লাফাইয়া লাফাইয়া, তাহাকে ধরিল) তিনি তাহাদিগকে ৷ 
সঙ্গে করিয়! গৃহে প্রবেশ করিলেন) সেখানে পরিদ্কৃত ও 
স্থসজ্জিত গৃহ-সামগ্রী, প্রিয়তমা ভাঁধ্যার মৃদুহীসি,, ছু্ধ- 
পোষ্য ক্রোড়স্থ শিশুর আধ আধ স্বরে অম্পষ্ট কথা, 
তাহার সমস্ত দিনের পরিশ্রম জনিত ক্লেশ বিদুরিত করিয়া 
দিল ।৮ 
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আহা ! কি চমৎকার ছবি | এজন্যই কবি বলিয়াছেন, 
“রগ স্বর্গ করে লোক সার তাঁর নাম, 
প্রকৃত সুখের স্বর্গ নিজ গৃহ-ধাম ।% 

বাস্তবিক নিজ গৃহই পৃথিবীতে স্বর্গ । স্বর্গস্থখের আভাস 
একমাত্র নিজ গৃহেই পাওয়। যাইতে পারে। ইহাকে 
৫কেলিডস্কোপঃ নামক ইংরেজী যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা কর! 
যায়। ক্ষুদ্র যন্ত্রে যেরূপ নানাবিধ শৃঙ্খল! ও সৌন্দর্যে 
পরিপূর্ণ বর্ণ নকল দেখা যাঁর, তদ্রপ নিজের ক্ষুদ্র গৃহে নন! 
প্রকার সুখ-প্রদ বস্ত, সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম ও পবিত্রতা, হৃদয় 
পূর্ণ প্রেম ও সরলতা, অকৃত্রিম স্সেহ ও মমত! প্রভৃতি-_ 
শৃঙ্খলা ও সৌন্র্য্ে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । এমন অপূর্ব গৃহ 
সুখের প্রতি যাহার দৃষ্টি নাই, সে নরাককৃতি পশু; সেচক্ষু 
থাকিতেও অন্ধ; পৃথিবীতে জীবনধাঁরণ তাঁহার পক্ষে কষ্টকর 
ভারবহন মাত্র; এমন নরাধমকে শতবার ধিক, ! 

আপন গৃহ চরিত্র গঠনের প্রধান স্থান । এখানে প্রত্যেক 
ব্যক্তি যে সকল রীতি-নীতি শিক্ষা করে, আজীবন সেই সক- 
লের ফলাফল ভোগ করে। এখানে তাহার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত 
হয়, সংস্কার সকল বদ্ধমূল হয়, মনোবৃত্তি সকল সচেতন হয়, 
এবং চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ সাধিত হয়। বালক শৈশবাব- 
স্থায় আপন বাটাতে যাহা দেখে ও গুনে, তাহারই অনু- 
করণ করে এবং এইরূপে বাল্যাবস্থার যাহ! শিখে, সে সমস্ত 
যাবজ্জীবন তাহার কাধ্য-সকলকে অন্ুরঞ্জিত করে। গৃহে 
স্ত্রী ও পুরুষগণ যেপ স্বভাবু সম্পন্ন হন, শিশুও অনুকরণ দ্বারা 
ঠিক সেইবপু স্বভাব প্রাপ্ত হয়। গ্রীক 'জাতির মধ্যে একটা 
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নীতিকথ প্রচলিত আছে, তাহা এই যে, “যদি ভোমারসস্তানকে 
ভূত্যদ্বারা শিক্ষিত কর, তবে এক ভূৃত্যের পরিবর্তে ছুইজন 
ভৃত্য পাইবে ।৮ অর্থাৎ সম্তানটাও ঠিক ভূৃত্যের মত হইয়! 
উঠিবে। 

গুহে জননী অয়স্কাস্তমণির ন্যায়। গৃহের সমস্ত লোক 
তাহার কার্যকলাপ, রীতি-নীতি অন্থকরণ করিয়া চলে। 
আমাদের সখ ও দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞানতা, শিক্ষা ও মূর্খতা, 
সভ্যতা ও অসভ্যতা, সমস্তই আপন গৃহগঠিত চরিত্রের উপর 
নির্ভর করে। গৃহকে স্ত্রীলোকদিগের কষুদ্ররাজ্য বলিলে অন্তায় 
হয় না; তথায় তাহার! সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করেন, স্বাধীনভাবে রাজী- 
দিগের ন্যায় নিজের ইচ্ছান্ুারে সমস্ত কার্য করাইয়া লন) 
গৃহের কোন ব্যক্তি তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে পারে 
না) কোন কার্ধ্য তাহাদিগের অমতে সম্পন্ন হইতে পারে না) 
গৃহমধ্যে তাহারা সর্কেসর্ধা। তাহারা যদি শিক্ষিত ও সৎ" 
স্বভাবান্বিতা হন, তবে তথায় সকল কার্ধ্যই উত্তমরূপে চলে, 
সকল ব্যক্তিই শিক্ষিত ও সৎন্বভাঁবাপন্ন হয়। 

এ দুর্ভাগ্য দেশের স্বার্থপর সন্তানগণ স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি 
সবিশেষ যত্ব না করিয়া নিজের স্বর্গ তুল্য গৃহকে নরক তুল্য 
করিয়া তুলিতেছেন। তথায় কেবল কলহ, বাদ, বিসম্বাদ, 
ছঃখ, কষ্ট দিবানিশি রাজত্ব করিতেছে । শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে অনেকে আজ কাল স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতি হইয়াছেন 
বটে, অনেক গৃহের কন্যাগণ বাঁলিক1 বিদ্যালয়ে শিক্ষা করি- 
তেছেন বটে, কিন্তু তাহার মংখ্য। এত অল্প, এবং বালিকা 
বিদ্যালয়ে যে সামান্য শিক্ষালাভ হয় তাহার ফল এত 


৬৮ সৌভাগ্য-দোপান। 


অকিঞ্চিতকর যে, এমন শিক্ষাকে ত্ত্রীশিক্ষা বল! কেবল বিড়ম্বনা 
মাত্র। বালিকাঁগণ যদি ঠিক পত্র লিখিতে শিখিলেন, সামান্ত 
যোগ বিষোগের আক কদিতে পারিলেন, উলের মুজা ও কম্ফ- 
টার তৈয়ার করিতে শিখিলেন, তবেই তাহার! শিক্ষিতা বলিয়া 
পরিচিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এরূপ শিক্ষাতে গৃহের সমস্ত 
লোকের চরিত্রাি গঠন সম্বন্ধে কতদুর ফল হয়,_বালক, বৃদ্ধ, 
যুবা, এরপ শিক্ষিত স্ত্রীগণের মধ্যে সন্তোষ, সহিষ্ুতা, আত্ম- 
যম কি পরিমাণে শিক্ষা করিতে পারেন,__তাহা৷ সহজেই 
বৌধগম্য হইতে পারে । 
ত্বদেশীয় ভ্রাতঃ, আর কতকাল নীচ স্বার্থপরতার দাসানুদাঁস 
হইয়! নিজের স্বর্গ-তুল্য গৃহকে কলস্কিত করিবে? স্ত্রীগণের 
প্রতি একবার ফিরিয়া! চাও, তাহাদিগকে স্ুশিক্ষিতা করিবার 
. জন্য সচেষ্ট হও। শান্্রকার, বলিরাছেন “ন্লীগণ গৃহের লক্গমী- 
স্বরূপা।” তোমার গৃহলক্ষী যদি অজ্ঞানতা ও মূর্খতা অন্ধ- 
কারে জড়িত এবং বন্দিনীর স্তায় গৃহ-কারাগারে অবরুদ্ধ রহি- 
লেন, তবে তোমার গৃহে স্বর্ণস্থখ কোথা হইতে আসিবে ? 
কে তোমার সন্তানদিগকে সৎপথে চলিতে, সত্যকথা। কহিতে 
ও সত্যের সমাদর করিতে শিক্ষা দিবে? কিরূপে তোমার গৃহ 
হুইতে কলহ, বাদ, বিসন্বাদ, ছুঃখ, কষ্ট দূর হইয়। তথায় নির্মল 
শান্তি বিরাজ করিবে? ৃ 
ষত যত মহাত্বণ ইউরোপে উন্নতির উচ্চতম সোপানে 
অধিরোহণ করিয়াছেন, তাহাদের জননীগণ কিরূপ, বিদ্যাবতী 
বুদ্ধিমতী ও ন্বৎস্বভাবান্বিতা ছিলেন, তাহারা কেমন চমৎকার 
কৌশল অবলুষ্বন করিয়া আপন আপন নস্তানদিগের কোমল 


জীবন-যুদ্ধী | ৬৯ 


প্রক্কতিতে ভবিষাছ্ন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন? সে বীজ 
অস্কুরিত হইয়া! অবশেষে কত সুফল প্রসব করিয়াছে, তাহার 
ইয়ত্তা কর! দুঃসাধ্য । 

বস্ততঃ আমাদিগের প্রকৃত সখের দিকে চাহিয়া, সন্তান 
দিগের ভবিষাতের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক নিজ জন্মভূমির দুর্দশা 
দুর করিতে কৃতসংস্কল্প হওতঃ যদি আমরা আপন গৃহের রমণী- 
গণকে সুশিক্ষিতা করিতে মত্ব না করি, তবে ভারতের প্রকৃত 
মঙ্গল এখনও বহু দূরে রহিয়াছে জানিতে হইবে । 


পপ 
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নিক পুরু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে যখন রীতিমত 
রণশান্ত্র শিক্ষা! করিয়! প্রস্তুত হয়, তখন জীবন যুদ্ধের জন্য 
শিক্ষালাভ না করিয়! ও উপযুক্ত না হইয়া! সংসারক্ষেত্রে গ্রবেশ 
করিবার আমর! কে? 
জীবন-যুদ্ধের জন্য শিক্ষাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে, যথ), শারীরিক, মানসিক ও আধ্যত্মিক। 


৭০ সৌভাগ্য-নোপান । 


এই তিনটা শিক্ষার একত্রে সামগ্রস্ত হইলে তাহারা অমৃতময় 
ফলোৎপাদন করে এবং যোদ্ধাকে প্ররৃতরূপে জীবন যুদ্ধের 
জন্ত প্রস্তত করে। ইহাদের মধ্যে একটীকে উপেক্ষা করিয়া 
জন্তটীর প্রতি অধিক যত্ব করিলে, কদাচ প্রকৃত জয় লাভের 
আঁশ করা যায় না॥ কারণ, যিনি কেবল শরীরের জন্য যত্ত 
করেন, তিনি উত্তমরূপে বলিষ্ঠ হন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার 
বুদ্ধি বৃ্তি নিস্তেজ থাকে এবং চরিত্র ভয়ানক দোষে কলঙ্কিত 
. হয়। যিনি কেবল মানসিক শিক্ষার প্রতি মনোযোগ করেন, 
তিনি রোগে, ছুঃখে জড়িত হুইয়া সতত বিষঞ্ন থাকেন ও 
জীবন ভার বহনে "সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন। ঘিনি কেবল 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সেবক হন, তিনি ধর্্োন্মত্ততা ও গোৌঁড়ামি 
ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হন। অতএব শারীরিক, মানসিক 
এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ শিক্ষায় বিশেষরূপে শিক্ষিত 
হুইলে মনুষ্য পূর্ণাঙ্গ এবং প্ররুতরূপে জীবন-যুদ্ধের জন্য প্রস্তত 
হইতে পারেন। এই ভ্রিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেচন! করিবার 
জন্য একে একে তাহার্দিগের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা! 
যাউক। | 
শারীরিক । 

শরীরকে কিরূপে পোষণ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমর! 
এখানে বিশেষ কিছু বলিব না। স্বাস্থ্যরক্ষা! ও স্বাস্থ্য 
তঙ্গ দ্বারা কি ইট্টানিষ্ট ঘটে তাহাঁও বিশেষরূপে এই ক্ষুত্র 
প্রবন্ধে উল্লেখ করিব নাঁ। আমরা এখানে এই দেখাইতে 
চাই ধে, শারীরিক উন্নতি না হইলে মানসিক ও আধ্যা- 
স্বিক উন্নতি করা সম্ভবপর হয় না এবং যে যে মহাত্বা 


জীবন-যুদ্ধ । প্‌ 


এ জগতে চিরল্মরণীয় নাম ও কীর্তিকলাপ রাখিয়া! গিয়াছেন 
তাহাদের সকলেই শারীরিক শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন। 

শরীর, সকল উন্নতির মূল। বল, অকুগ্রতা, অঙ্গসৌষ্ঠর 
ইত্যাদি সংসারে অভীষ্টলাঁভের পক্ষে প্রধাঁন সহকারী । শরীরের 
সঙ্গে মনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে শরীর সুস্থ থাকিলে মনো- 
বৃত্তি সকল সতেজ থাকে এবং অন্ুস্থ হইলে তাহারাও নিস্তেজ 
হইয়! পড়ে এবং নানা প্রকারে কষ্টদায়ক হয়। ধর্মের দিকে 
চাহিয়াও এই শরীরের উন্নতি সাধনে যত্্ব করা উচিত; কারণ, 
ধর্মোন্নতি শরীর ও মনের উত্তমাবস্থার উপর নির্ভর করে। 
অনেকে এ প্রকার মনে করেন যে, যাহার শরীর হৃষ্টপুষ্ট তাহার 
বুদ্ধি প্রথর নহে; ইহা কতদুর ভ্রমজনক তাহা! সহজেই প্রতি- 
পন্ন হইবে । 

ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে যত প্রধান প্রধান ব্যক্তি খ্যাতি 
লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভ্রমণ, 
নৌকাচালন, ঘোড়দৌড়, লক্ফদান ও সম্তরণ প্রতি কার্ধ্যে 
স্থনিপুণ ছিলেন। তাহাদের স্বষ্টপুষ্ট শরীর, দৃঢ় মাংসপেশী, 
অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও ক্ষমতা ছিল। এ কথা আমর 
অস্বীকার করি না যে, সময় সময় পেম্‌কেল্‌, সেলি, পোঁপ, 
তৃতীয় উইলিয়ম প্রভৃতির ন্যায় দুর্বল :3 অনুস্থ লোঁক- 
দিগের দ্বারাও মহৎ কাধ্য যাধিত হুইয়াছে, কিন্ত এই সমস্ত 
লোক. যদি সবল ও স্থুস্থ হইতেন, তবে তাহারা আরো 
মহত্তর কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন, এই আমাদের 
বিশ্বাস। 


৭৯ সৌভাগ্য-মোঁপান 1 


এদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ শরীরকে চতুর্ধর্গ-সাঁধন মধ্যে 
প্রধান সাঁধন বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় 
পণ্ডিতগণও বলেন যে, সকল ব্যবসায়েই শারীরিক স্বাস্থ্য, 
লঘুতা, বল, ও পরিশ্রম প্রভৃতি গুণের আবশ্তক হয়) এ 
সকল অভাবে অন্ত বিধ শিক্ষা কেবল নিরাশ ও ছুঃখের 
কারণ হইয়া উঠে। ফলতঃ যে ব্যবসায়ের দিকেই আমরা 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না কেন, তাহাতেই দেখা যায় যে, বলিষ্ঠ 
ও হ্টপৃষ্ট ব্যক্তিগণ অত্যুচ্চ খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন; 
যথা চিত্রকাধ্যে,__রুবেনস্‌, টিসিএন, মাইকেল্‌ এজ্েলো, 
টার্নার, সার্‌ জন্গুয়া রেনলভ স্‌ প্রভৃতি | বন্তৃতা শক্তিতে, 
কারেন, ওয়েবষ্টার, বর্তমান বাঁজমন্্রী গ্লেড্টোন_ঘিনি এখনও 
বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া জন্মদিন শ্মরণার্থ উৎসব-কার্ধ্য সম্পন্ন 
করেন। রাজনীতি শাস্ত্ে'-বিস্মার্ক, লর্ড লিও হারষ&, পামার- 
ইন, ব্রাউহেম ইত্যাদি। ধন্মোপদেশে,_কলভিন,জন্‌ নক স্‌, 
হিউ লেটগার, আইজাক বেরো, জন্‌ বুনিয়ান, হোঁয়াইট 
ফিল্ড, ওয়েস্লি, এনডুুলার, এভাম্‌ ক্লার্ক ইত্যাদি । 

সুপ্রসিদ্ধ কবি মিল্টন বলিয়াছেন,--“ছাত্রদদিগকে অসি 
সঞ্চালন শিক্ষা দেওয়! কর্তব্য; তাহাতে শরীর দীর্ঘ ও লঘু 
'হুয়, স্বাস্থ্য ও বল বৃদ্ধি হয় এবং নির্ভিকতা ও তেজস্কিতা জন্মে” 
ডেনিয়েল মেল্থম্‌ তাহার পুভ্রকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন, 
'“পদ্ার্থরিদ্যা ও শিক্পশীন্্র অনুশীলন করিয়! যেরূপ চিত্তকে 
শুদ্ধ ও মত্তষ্ট রাঁখিবে, সেরূপ হস্ত পদাদি সজোরে ঘঞ্চালন 
পূর্বক তেজস্কর ব্যায়াম দ্বার মনকে আনন্দিত করিবে । তুমি 
ব্যায়াম কার্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ কর, আমার এরূপ ইচ্ছা। 
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সুস্থ ও সবল ব্যক্তিগণই কঠিন অধ্যয়ন জনিত মানসিক সুখ 
উপভোগ করিতে সমর্থ হন।” 

প্রসিদ্ধ ধর্ম্-শীস্ত্র্ঞ জেরিমি টেলাঁর বলিয়াছেন, “আলস্য 
ত্যাগ কর। শরীর কার্ধ্য শুন্য এবং মন চিন্তা শূন্য থাকিলে 
অনিষ্টকারী ভোগ-বিলাস-স্পৃহা দ্বারা অন্তঃকরণ আক্তাস্ত হয়। 
অলস স্ুস্থকায় ব্যক্তিগণ কখনও বিশুদ্ধ থাঁকিতে পারে 
না। শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত উপকারী, উহা পাঁপাসক্ি 
নিবারণের অমোঘ উপায় ।৮ 

প্রসিদ্ধ রস্কিন্‌ বলিয়াছেন,-“য্দি কোন ব্যক্তিকে 
নিরাশ বা অদৃষ্ট চিন্তায় আক্রমণ করে, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ 
তাহার কোদালী লইয়া নিজ বাগানের' দিকে বহির্গত হন, 
এবং এক ঘণ্ট। তথায় কার্য করেন। তাহা হইলে তিনি 
নুতন আশা ও উৎসাহের সহিত পুনর্ধার তাহার আপন 
কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। যখন কোন কার্ধ্য না 
থাকে তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ বাগানের কার্ষ্য 
করা উচিত |" ওয়াটারলু-যুদ্ধজেতা বীরবর ডিউক অৰ 
ওয়েলিংটন স্বয়ং বলিয়াছেন, “ইটন কালেজের ক্রীড়াস্থলিতেই 
আমি ওয়াটারলু-যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলাম।” 

ফলতঃ ইংলণ্ ক্রীড়া-স্থলিতে যে শারীরিক শিক্ষা লাত 
হয়, তাহা দ্বারাই অনেক ব্যক্তি মহাঁসভা। গৃহে, সাংসারিক 
কাধে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে জয় লাভের জন্য কতক পরিমাণে 
প্রস্তুত হইয়া আমিয়া থাকেন। ইংরেজ জাতির খেলাতে 
এতদূর আসক্তি যে, তাহারা যে ক্রিকেট খেলা, নৌকা দৌড় 
গ্রভৃতি দ্বারা ইংলগ্ডে সহস্র সহজ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করেন, সেই খেলা গুলি তাহারা যেখানে যান, সেখানেই 
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। 

আমাদের দেশে কয় জন শিক্ষিত লোক আছেন বাহার! 
গ্নেষ্টোন সাহেবের ন্যায় বৃক্ষ-চ্ছেদন করিয়া! জন্মদিন ম্মরণার্থ 
উৎসব করিতে পারেন? অথব। ধাহার! ত্রীড়া-স্থলিতে যাঁইয়! 
ব্যায়াম করেন বা ব্যায়ামকারীদিগকে উৎসাহিত করেন? 
কিংবা কোদালী হস্তে করিয়া! নিজ বাগানে এক ঘণ্টা কার্ধ্য 
করেন? অথবা কোন শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য নিয়মিত 
ন্বপে প্রতিদিন নির্বাহ করেন ? 

কার্যকলাপ দেখিলে বোধ হুয়, যে এই ছুর্ভাগ্য দেশের 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শারীরিক ব্যায়ামকে একটা কর্তব্য কর্ম 
ৰলিয়াই বোধ করেন ন1। সাধারণ লোক সকল স্বাস্থ্য-রক্ষার 
অতি সামান্য নিয়মাদি পর্য্স্ত জানে না। পিতা মাতা 
এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র মনোযোগ দেন না। তাহারা মনে করেন 
পুত্র যদি বিদ্বান হইয়া সম্মানজনক সরকারি চাকুরী পাইল 
তবেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু এদিকে হতভাগ্য পুত্র যে 
কঠিন মানসিক পরিশ্রম দ্বারা নিজের শরীরকে অবর্ময 
করিয়া ফেলিল সে দিকে দৃষ্টিও নাই। পুত্রোপার্জিত অর্থ 
দ্বারা বৃদ্ধকালে সুখ ভোগ করিবেন এরূপ উচ্চ আশ! হবদয়ে 
ধারণ করিয়। আছেন, এমন সময় ভীষণ মৃত্যু প্রিয়তম 
পুত্রকে হরণ করে, তখন ত্বাহারা সংসার অন্ধকারময় দেখেন 
একং জীবনের শেষ ভাগের অবশিষ্ট সময়টুকু অশ্রপাত করিতে 
করিতে অতিবাহিত করেন। 

ভাল, জিজ্ঞাস! করি,' পিতা মাতাই বরং স্বাস্থারক্ষার 
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নিয়মাদি জানিতেন না; পুত্র নিজেইত স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্য- 
কতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, 
তবে কেন নিজ শরীরের দিকে চাহিলেন না? এখনকার 
শিক্ষিত বৃনের মধ্যে এমন ব্যক্তি নাই যিনি শারীরিক স্বাস্থ্যের 
উপকারিত। না জানেন। কিন্তু জানিলে কি হইবে? জান! 
এক কথা, ও তদনুযাঁয়ী কার্ধ্য করা৷ আর এক কথা । এদেশের 
শিক্ষিতদিগের নিক্পম এই যে, তাহারা জানিয়াও নিজের 
মন্তকে কুঠারাঘাত করিবেন। কলিকাতা থিয়েটার গৃহে 
যাও, সার্কাসে যাও, পুর্ববঙ্গরঙ্গ-ভূমিতে যাও, দেখিবে জম- 
ভার হন্ত প্রবেশ করা যায় ন! কিন্তু যেরঙ্গ-ভূমিতে গেলে 
বিলাসিত। চরিতার্থের জন্য বাত্রি জাগরণ করিয়। স্বাস্থ্য ভব 
করিতে হয় না, অথচ শারীরিক উন্নতি সাধন হয়, সেথানে 
লোক দেখিবে না। শনিবার দিন যাই স্কুল ও কালেজ ছুটা 
হয়, ছোট ছোট ছুই চারিটা ছেলে ব্যতিরেকে আর সকলেই 
পুস্তক হাতে করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করে। যে 
কয়টা ছেলে খেল! করিবার জন্য থাকে তাহাদিগকেই বা 
দেখে কে? তাহারা নিজের সাধ মিটাইয়া কিয়ৎকাল পরে 
গৃছে চলিয়া যাঁয়। 

থিয়েটারের জন্য বৃহৎ বৃহৎ গৃহ আছে। বক্তৃতা ও সভাধি- 
বেশনের জন্য প্রকাণ্ড হল আজ কাল অনেক স্থানেই নির্শিত 
হইতেছে ও হইয়াছে; কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় শারীরিি 
ব্যায়াম করিতে পারেন, দশ বিশটা শিক্ষিত লোক একত্রিত 
হইয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারজনক নামা খেলাতে নিযুক্ত 
হুইতে পারেন, এপ স্থান এখন পর্যযস্ত একটা মাত্রও নির্শিত 
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হয়নাই। কোন কোন স্কুল ও কালেজে (তাহার সংখ্য! 
নিতান্ত কম) জিম্নাঁস্য়ম ও জিম্নার্িক-শিক্ষক আছেন বটে, 
কিন্তু তথায় অতি অল্প ছাত্রই ব্যায়াম শিক্ষা করে ; শিক্ষিত 
লোঁকগণ তথায় যাঁওয়! স্বপ্নেও ভাবেন ন।। 

অধুনা! ভাঁরতবাসিগণ ইংজেরদিগের অনুকরণে স্ত্রীলোক 
দ্বারা নাটকাভতিনয়াদি আরস্ত করিয়াছেন; প্রকাণ্ড হলের মধ্যে 
বড় বড় বক্তৃতা দিতেছেন ; রাজনীতির চর্চা করিতেছেন, 
কিন্ত সমস্ত উন্নতির মূল যে শরীর, তাহার উন্নতি সাধন জন্য 
কেহ একটী অঙ্গুলী নাড়িতেছেন না। শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি 
একাস্ত মনে শারীরিক উন্নতির জন্য যত্বশীল হন, তবে তীহা- 
দিগকে অনুকরণ করিতে দেশের সমস্ত লোক যে প্রস্তত হইবে 
তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাঁদের দেশের অনেক 
শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরেজদিগের কুৎ্সিৎ আচার 
ব্যবহারের অনুকরণ করিতে ভাল বাসেন, কিন্তু তাহাদের 
উত্তম কার্য সমূহের দিকে একবার, নেত্রপাতও করেন না । 
তাহারা সুরা সেবনে বিলক্ষণ পটু, কিন্ত স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বাস্ধু 
সেবন করিতে গেলেই সময় নষ্ট হর !! 

যে পর্য্যস্ত শিক্ষকগণ প্রত্যেক স্কুলে ছাত্রদিগের সম্মুখে 
উপস্থিত থাকিয়া! ব্যায়াম শিক্ষা না দিবেন, যত দিন পর্য্যস্ত 
শিক্ষিত সম্প্রদায় এবিষয়ে বিশেষ মনোধোগ ন। করিবেন, 
ততদিন কিছুতেই এই দেশের প্ররুত উন্নতি হইবে না। স্বাস্থ্য 
রক্ষায় বিষয় কেবল পুত্তকে পাঠ করিলে কি হইবে? তাহ) 
কাধ্যে পরিণত করিতে শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন । অনেক 
যুবক ইংলণ্ড গমন পূর্বক মানসিক শিক্ষাতে সহজ সহজ 
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ইংরেজকে পরাস্ত করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু পুনর্বার বলি, 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কয়টী লোক আছেন 
ধাহারা বর্তমান ইংলও-সচীব গ্রেডষ্টোনের ন্যায় বৃক্ষচ্ছেদনে 
সমর্থ? 

আমেরিক। দেশের বিজ্ঞানশীস্ত্র বিশারদ এক মহাত্মা! বলিয়া- 
ছেন,__ঘপরিণত বয়সে অনেক রোগ যন্ত্রণ। সহ্য করিয়া স্থাস্থ্য 
ও শরীরের মূল্য সম্বন্ধে আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা 
যদি যৌবন কালে শিক্ষা করিতাঁম, তবে আমার শরীর দ্বিগুণ 
কর্মক্ষম ও মন দ্বিগুণ তেঞ্ন্বী হইত। কিন্তু কলেজে অধ্যয়ন 
সময়ে আগার অধ্যাপকগণ চন্দ্র, স্্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির 
গতি এত সতর্কতার সহিত শিক্ষা দিতেন যেন আমি তাহা না 
জানিলে, তাহাদিগের কর্মচ্যুত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্ত 
আমার আপন শরীরের গঠন কি প্রকার, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কিরূপে 
সঞ্চালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে, তদ্বিযয়ে একটা কথাও 
কেহ আমাকে বলেন নাই ; ইহাপেক্ষা অদঙ্গত ও অনিষ্টকর 
শিক্ষা আর কি হইতে পারে ?” 

আমাদের ভারতবর্ষেঞ শিক্ষার রীতি এইরূপই বটে। 
এখনও যদ্দি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাবধান না হইবেন, এখনও, 
যদি স্বাস্থ্যরক্ষা। বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শরীরের প্রতি 
যত্ব না করিবেন ও অন্যকে দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় শিক্ষণ 
না দিবেন, তবে এই দেশের আর মঙ্গল নাই নিশ্চয় জান। 
যাইবে। এখন শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণও এবিষয়ে, মনো 
যোগী হইয়। বঙ্গবিদ্যালয়ে '্বাস্থ্রক্ষাণ প্রভৃতি পুস্তক পাঠ্য 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে পধ্যত্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ে 


ণ৮ নৌভাগ্য-সো পান। 


এ প্রকীর কোন পুস্তক পাঠ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন সুফল 
ফলিবার সম্ভাবন! দেখা যায় না। 

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষা! সম্বন্ধে পুস্তক 
পাঠ না করিলে হয়ত স্বাস্থ্যরক্ষা কর! যাঁর না, কিন্তু তাহ! 
নহে। প্রত্যেক শিক্ষক যদি স্থাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি ছাত্র- 
দিগকে স্ুন্দরর্ূপ বুঝাইয়া দিয়া, তর্নুপারে চিরঞ্জীবন কার্ধ্য 
করিবার উপদেশ দেন, তাহাঁতেও অনেক উপকার হইতে 
পারে; কারণ, বাঁল্যকাঁলে “শিক্ষকের কথায়” ইষ্টদেব প্রদত্ত 
মন্ত্রাপেক্ষাও অধিক বিশ্বাম হয়, এবং তাহার তেজ অনেক 
দিন পর্য্যন্ত অন্তরে বিদ্যমান থাকে । কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের 
এতই দুরবস্থা হইয়াছে যে, কি শিক্ষক, কি পিতা! মাতা, 
কাহারও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে চেতনা নাই। নিজে স্বাস্থ্যরক্ষার 
নিয়ম প্রতিপালন করিবেন না, সে বিষয়ে উত্সাহ দিবেন না, 
উপদেশ দিবেন না, তবে বালকগণ কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে 
শিখিবে ? 

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল অতি সহজ এবং অনায়াসে অভ্যাস 
করা যাইতে পারে । নিম্নে কয়েকটা প্রধান প্রধান নিয়ম অতি 

ক্ষেপে দেওয়া গেল £-- 


প্রথম নিয়ম--(ক) আহার-- 


আঁহারাদি বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হওয়! প্রয়োজন। 
প্রতিদিন যথা সময়ে, সন্তুষ্ট চিত্তে, পরিমিত আহার করিয়া 
পরিতৃপ্ত থাকিতে যত্ব কর! উচিত। যিনি সন্তষ্ট চিত্তে পরিমিত 
আহার করেন, তিনি অনেক রোগের হস্ত হইতে মুক্ত 
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_ খাকেন। যে সকল দ্রব্য বলকারক ও পুষ্টিকর তাহাই আমা- 
দের খাদ্য জিনিষ হওয়! আবশ্যক । কাহার শরীর কি প্রকার 
আহারে ন্স্থ থাঁকে তাহ! তিনি নিজে যেমন বুঝিতে পারেন, 
অন্য কেহই সেরূপ পারে না, অতএব এ বিষয়ে উপদেশ 
দেওরা অসম্ভব। করদর্ধ্য, ছুর্ণন্ধ, পুষ্টিকর জিনিষ আহার 
করিলে অজীর্ণ হেতু নানা রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, 
অবশেষে অকালে মৃত্ুগ্রাসে পতিত হইয়া পরিবারবর্গকে 
চিরদিনের জন্য শোকসাগরে ভাঁনাইয়া যাইতে হয়। 
(খ) পাশীয়_ 

কদর্য বস্ত আহারে যেমন নান। অস্ুখ হয়, তদ্রপ পানীয় 
জল অপরিষ্কার বা কদধ্য হইলেও তাহাতে নানা রোগ জন্মে । 
আমাদের দেশে যে ওলাউঠ! প্রভৃতি মারাত্মক রোগের প্রাছ্‌- 
ভাব হয়, অনেক স্থলে জলের দোষই তাহার মূল কারণ । কত 
কত পল্লীগ্রাম, এমন কি অনেক নগরও এই প্রকার আছে যে, 
তথায় কার্তিক মাসের পর হইতে আর ভাল জল পাওয়া যায় 
না।, কাজেই যে দুষিত ও অপরিষ্কার জল থাকে, তাহ! পান 
'করিয়া নানা রোগ জন্মে। আমাদের দেশে অনেক জমীদার 
আছেন ধাহারা যাত্রাগানে, নাচে, মহত সহত্র মুদ্রা 
ব্যয় করিতে কুঠিত হন না, কিন্ত প্রজাদিগের পরিষ্কত জল 
পান করিবার ব্যবস্থা করিতে হুইলে হয়ত অনেকেই তাহা- 
দিগকে বলেন, “তোমরা নিজে টাদা করিয়া! একটা পুষ্করিণী' 
থনিত করিয়া লও।” 

সর্বদা নির্্ল, বিশ্ুদ্ধ ও পরিষ্কত জলপান করা উচিত। 
আজকাল অনেকেই চাকরিটা কলসী দ্বারা ফিল্টার তৈয়ার 
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করিয়া থাকেন এবং এরূপ ফিল্টারই সাধারণের পক্ষে উত্তম 
জিনিষ । ফিল্টারে দেওয়ার সমর জলটা! উত্তপ্ত করিয়া! 
লইলে আর কোন ভয়ই থাকে না) তাহাতে জলের সকল 
প্রকার অপকারিতা বিনষ্ট হয় এবং জলও উত্তমরূপে পরি- 
স্কুত হয়। এই প্রকার জলপান করিলে অবিশুদ্ধ জলপান 
করিবার দরুণ কোন পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে না। যে 
সকল স্থানে উত্তম ও নির্মল জল পাওর়। বায় না, সেখানে 
ফিল্টারের জল ব্যতিরেকে অন্য কোন জলপাঁন করা কখনও 
উচিত নহে। যেখানে ভাল জল পাওয়া যায়, সেখানেও 
ফিল্টাঁর দ্বারা তাহা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত, কারণ, 
তাহাতে জল পরিষ্কৃত ও দোষ শুন্য হয়। 

করুণাময় ঈশ্বরের-প্রদত্ত নির্মলবারি ব্যতীত অন্য কোন 
উগ্রবস্ত পাঁন করা কদাচ উচিত নুহ । কিন্তু অধুনা কোন 
কোন সভ্য দেশের লোকগণ জলপানে পরিতৃপ্ত না হইয়! 
স্বরাপান করেন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে নান! প্রকার কুৎসিত 
ব্যবহার ও পাপাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই ভারতেও ইংরেজী 
সভ্যত1 বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ জাতির গুণের বিস্তার 
হউক কি না হউক, স্থরাপানের বিস্তার স্ন্দর রূপেই 
হইতেছে। এই পিশাচ এমন ভয়ানক ও কদর্য যে, ষে ব্যক্তি 
ইহাকে একবার আশ্রয় করে সে জ্রীতদাস অপেক্ষাও ইহার 
অধিক বশীভূত হইয়া থাকে । গ্রীন্মপ্রধান দেশে ইহার নাঁন! 
বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, অকাল মৃত্যুই তাহার সর্বপ্রধান। 
কত শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার দাঁস হইয়া নান! প্রকার স্বৃণিত 
 ছুক্ষর্দীদিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ) এমন কি, যাহাঁদের দ্বার! 
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দেশের সুখোঁজ্জল হইবে তাহারাই সুরাপানে আমক্ত হইয়া পণু- 
বৎ আচরণ করিতেছেন। যে দেশের শিক্ষিত লৌকগণই এরূপ 
অহিতাচরণে প্রবৃত্ত, সে দেশের মঙ্গল কোথায় ? 


দ্বিতীয় নিয়ম--(ক) স্নান 

স্নানের সময় প্রতিদিন গাত্রমার্জনী দ্বারা শরীরের ময়লা! 
পরিষ্কার করা উচিত, নতুব! শরীরের লোমকুপ সকল বন্ধ 
হইয়া গেলে নানা রোগ জন্মিতে পারে। সাধারণতঃ শীতল 
জলে ক্নান করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু শরীর যখন 
সামান্তরূপ অসুস্থ বা দুর্বল হয় তখন উষ্ণ জল শীতল করিয়া 
স্নান করা বিধেয়। শ্নান দ্বারা লোকের অনেক উপকার হয়। 
ইহা দ্বারা মস্তি শীতল হয়, শরীর পরিষ্কার থাকে, মন বিশুদ্ধ 
ও ক্কৃত্তিপূর্ণ হয়। 

(খ) পোষাঁক-_ 

_ পোষাক সর্বদা পরিষ্কার হওয়া উচিত। মলিন বসন 
পরিধান করিলে নান! প্রকার চর্মরোগ হয় এবং মন নিস্তেজ 
ও সার্বিহীন বৌধ.হয়। পরিফ্ার বস্ত্র পরিধান করিলে কেবল 
যে স্বাস্থ্য উত্তম থাঁকে এমন নহে, চিত্বেরও ্রদন্তা এবং তেজ- 
সবিতা বৃদ্ধি হয়। 


(গ) শয্যা__ 
শয্যা নিতান্ত কোমল হওয়া! কখনই বিধেয় নহে। 
কোমল শধ্যাতে শয়ন করিলে নান! প্রকার গীড়া জন্মে 
শয্যা! পরিষ্কার হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । অপরিষ্কার শধ্যায় শয়ন 
করিলে মনের স্কুষ্ঠি হয় না৷ এবং চর্দরোগ নিশু়ই জন্মে । 


৮২ সৌভাগা-সোঁপান । 


শয্যায় যাইয়া! প্রথমতঃ দক্ষিণপার্থে শয়ন করিবে এবং তৎ্পরে 
এক মনে হ্ৃষ্টচিত্তে কোন ধর্মবিষয় চিত্ত। করিতে করিতে 
নিদ্রাতে নিমগ্ন হইবে। 


তৃতীয় নিয়ম-_বাঁয়সেবন_- 


জ্ঞানিগণ বাসুকে জগ প্রাণ বলিয়াছেন । ফলেও ইহ! 
জগতের প্রাণস্বরূপ। পৃথিবীর কোন প্রাণী ইহ! ব্যতিরেকে 
ক্ষণকালও বাচিতে পারে না। আহার না পাইলে আমরা 
কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারি, জলপান নাঞ্ঈকরিয়াও কয়েক 
দিন বাঁচিয়া থাক। যায়, কিন্তু বাষু ভিন্ন এক মুহূর্তও আমরা 
জীবন ধারণ করিতে পারি ন1। 

বাসগৃহটা যত প্রশস্ত হয় ততই ভাল, কারণ, রূদ্ধ বায়ু 
স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাসগৃহের চতুর্দিক পরিষ্কার 
বাথ! অত্যন্ত বিধেয়। 

প্রতিদিন প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ করিয়া! বিশুদ্ধ বাঘ 
সেবন কর! নিতান্ত উচিত। তাহাতে কেবল যে শারীরিক 
পরিশ্রম কর! হয় এন্ধপ নহে, মনও মতেজ এবং প্রফুল্ল হয় এবং 
মস্তিফ শীতল থাকে । 


চতুর্থ নিয়ম-_ব্যায়াম__ 


প্রতিদিন যাহাতে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সধশলন হয়, 
এরূপূ কোন না কোন পরিশ্রমজনক কার্ধ্য করা উচিত; 
নতুবা উত্তম ক্ষুধা, স্থুনিদ্রা, অথব। চিত্তের প্রসন্নতা হয় না, 
এবং নানা ফ্লোগ আসিয়া. চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করে। 
ব্যায়াম বিল্লা' শরীর বলি ও কর্দক্ষম হয় নাঃ মাংসপেশী 


জীবন যুদ্ধ ৮৩ 


সকল দৃঢ় ও সবল হয় না, কাজেই শরীরও শ্রমসহিষণু হইতে 
পারে না। অশ্বারোহণ সর্বোৎকৃই ব্যায়াম । তৎপরে ভ্রম- 
ণই সর্বপ্রধান এবং ইহা! ধনী দরিদ্র সকলের পক্ষেই সহজ 
ও সম্পূর্ণ সাধ্যারভ। যিনি ইচ্ছা করেন তিনিই ছুই বেল! 
ভ্রমণ করিয়া বিশুদ্ধ বাঘু সেবন করিতে পায়েন। সন্তরণ, 
মুদ্ধার সঞ্চালন প্রভৃতি ইহার পরের শ্রেণীভুক্ত । 

যদি কোন প্রকার ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হয়, তবে এমন 
ক্রীড়াতে নিযুক্ত, হওয়া উচিত যাহাতে শরীরের চালনা হয়। 
তাস, পাশ! প্রস্থতি ক্রীড়াতে বৃথা সময় নষ্ট করা কখনই 
উচিত নহে। 


পঞ্চম নিয়ম নিদ্রা 


জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন যে ৭ ঘণ্টা সিদ্রা দ্বারা আমাদের 
স্বাস্থ্য অতি স্ুন্ররপে রক্ষিত হইতে পারে। কেহ কেহ 
বলেন ৬ ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট । দিব! নি্রী সকল দেশের জ্তানি- 
গণ এক বাক্যে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন । দিবা নিত্রীতে 
শরীর অন্ুম্থ, মন নিস্তেজ এবং আস্ুক্ষয় হয়; অতএব দিব! 
নিদ্রা! স্থস্থ ব্যক্কির পক্ষে সর্বাবস্থায় পরিত্যজ্য। অধিক 
রা্মি জাগরণ না করিয়া নিয়মিত সময়ে শধ্যায় গম পূর্বক 
অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান করিবে এবং এই নিয়ম যাবজ্জীবন 
প্রতিপালন করিবে । 

ঘে কয়টা নিয়মের উল্লেখ করা গেল ইহার প্রত্যেকটা 
প্রতিপালন করিবার সময়ে গাই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
ইহার কোন বিষে অত্যধিক বা অত্যল্ন হইলেই স্বাস্থ তক 
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হইবে । যাহার যে পরিমাণ আহার করা উচিত তাহার 
অধিক বা কম হইলেই অসুস্থতা আসিবে । নিদ্রা, পান, 
ব্যায়াম প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঠিক এঁূপ। আহার, বিহার, পরি- 
চ্ছদ প্রভৃতি আপাততঃ অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া 
বোঁধ হয় বটে, কিন্তু এ সকল বিষয়ে ব্যতিক্রম করিলে বিষম 
নর্থ ঘটে; কারণ, তাহাতে শরীর দুর্বল ও রোগগ্রস্ত এবং 
মম নিস্তেজ ও অসার হইয়া পড়ে। ফলতঃ কোন বিষয়ে 
অত্যাচার ন! করিয়া উচিত মত পান ভোড্রনাদি দ্বারা মিনি 
শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিতে সমর্থ হন, তিনি রোগ যন্ত্রণা 
হইতে মুক্ত থাকিয়! স্বষ্টচিত্তে জীবন-পথে অগ্রসর হইতে 
থাকেন এবং বৃদ্ধ বয়সে বিনা কষ্টে মানবলীলা সম্বরণ 
করেন। 


২ মামসিক। 


মানব, আত্মা ও শরীর যোগে নির্দিত। কেবল শরীরকে 
মস্কুষ্য বলা যায় না এবং কেবল আত্মাও মানব নামে অভি- 
হিত হয় না। সুতরাং মনুষ্যের উন্নতি করিতে হইলে, এই 
উভয়ের উন্নতির প্রয়োজন নতুবা! সর্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া 
অসম্ভব । যদিও শারীরিক স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য নিতান্ত বাঞ্চনীয় 
ও আদরনীয় পদার্থ বটে, তথাচ তাহারা যদি মানসিক 
শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না হয় তবে উৎরুষ্ট ফল প্রদান করিতে 
পারে না। মনকে শরীরের প্রভূ ও চালক বলা যাইতে পারে । 
কসো বলিয়াছেন, “শরীর আত্মার দাস স্বরূপ ।৮ শরীর সম্বন্ধে 
আমরা সংক্েপে বলিয়াছি, এখন আত্জার উন্নতি সম্বন্ধে 
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বিবেচনা করা৷ যাউক। আত্মার উন্নতি ছুই উপায়ে সাধন 
হয়, যথা মানসিক ও আধ্যাত্মিক। আমরা প্রথমে মানসিক 
উন্নতি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করি ।-. | 

জগৎপাতা জগদীশ্বর মন্গুষ্যের মনকে কি অপূর্ব কৌশল 
সহকারে স্থট্টি করিয়াছেন তাহ! ভাবিতে গেলে বিশ্বয়ে স্তম্ভিত 
হুইতে হয়। দার্শনিক পণ্ডিতগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন 
“পৃথিবীতে মন্গষ্যাপেক্ষা কিছু মহত্তর নাই এবং যনুষ্যেতে 
মন অপেক্ষা কিছু গ্কশ্রষ্ঠতর নাই 1” এই মনকে সেই সর্ক্টা 
শিক্ষার্থ এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। এখানে ইহার প্রবৃত্তি 
সকল ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং শিক্ষা দ্বারা ক্রমে ক্রমে 
তাহাদের উন্নতি হইতে থাঁকে। মেধা, স্থৃতি, তর্কশক্তি, 
কল্পনাশক্তি প্রভৃতির উন্নতি, বিনা শিক্ষায় সাধিত হইতে পারে 
না। শিক্ষকের উপদেশ, মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন, বাহা- 
জগতের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ এবং আত্যন্তরিক অন্তান্ত বৃত্তি 
সকলকে চালন করাই মানসিক উন্নতির উপাঁয়। প্রথমেই 
লোঁক পাঠ করিতে পাঁরে না। প্রথমতঃ উপদেশের প্রয়োজন 
উপদেশ পাঁইয়! কিয্ৎপরিমাণে জ্ঞান হইলে তখন অধ্যয়নের 
শক্তি ক্রমে উৎপন্ন হয়। অতএব মানসিক উন্নতি সন্বন্ধে 
উপদেশই সকলের পুর্বে প্রয়োজ্জন। এই উপদেশ ছুই 
প্রকার) যথা, গৃহ প্রাণ্ড উপদেশ এবং বিদ্যালয় প্রান্ত 
উপদেশ। 

আমাদের দেশে বাঁটাতে উপদেশ পাইবার সুবিধা নাই, 
কারণ, পিতা মাত! সুশিক্ষিত নহেন। .যদিও পিতা! সুশিক্ষিত: 
হন, তবে তাহাকে প্রভূ-সেবাতেই প্রীষ্ঘ সমস্ত দিনু কাটাইতে 
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হয়, সুতরাং তিনি নিজ কাধ্যের সঙ্গে সন্তানদিগের শিক্ষার 
ভার লইতে পারেন না। তাহার! বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট 
প্রেরিত হয়। কিন্ত আমাদের দেশে যেরূপ বিদ্যালয়, শিক্ষক 
ও শিক্ষা-পদ্ধতি, ইহ! দ্বারা সম্ভানগণের সুন্দররূপে শিক্ষা লাভ 
হয় না? 
শিক্ষাদান ও গ্রহণ উভয়ই অতি ছুরহ ও মহৎ 
কার্ধ্য। শিক্ষা দ্বারা মানবের স্বনাঁম গৌরব রক্ষা হয়। 
শিক্ষণ দ্বারা মানব দেবতা তুল্য হয়। -প্রকৃতরূপে শিক্ষা 
করিতে গেলে অনেক সমক্ষের প্রয়োজন । এ জগতে ঈশ্বর 
এতই জ্ঞাতব্য বিষয় সৃষ্টি করিয়! রাঁখিয়াছেন যে, তাহার 
একটী বিষয়ে অম্যক জ্ঞান লাভ না করিতেই মানব-জীবন 
শেষ হইয়া! যাঁয়। অথচ কেবল একটী বিষয় নিয়া থাকিলে 
মনের সমস্ত প্রবৃত্তির একত্রে উন্মেষ হয় না। বহুকাঁল অধ্যয়ন, 
পরিদর্শন, এবং বস্ত-তবাদি নির্ণয়ের দ্বার! মানব-বুদ্ধি ক্রমে 
সুতীক্ষ ও পরিমার্জিত হয়। বিদ্যালয়ে লোকের যথার্থ শিক্ষণ 
হইতে পারে না। শিক্ষা কিরূপে করিতে হয় তাহার পথ মাত্র 
প্রদর্শন করিয়া! দেওয়া হয়। সেই পথ অবলম্বন পূর্বক নিদ্ষের 
সমস্ত 'জীবন ব্যাপিয়া ষত্ধ ও পরিশ্রম করিলে যথার্থ শিক্ষা 
হইতে পারে। অতএব শিক্ষকের প্রধান কার্য ছাত্রদিগের 
শিক্ষার ইচ্ছ! ও শক্তির উৎপাঁদন। 
শিক্ষক-প্রধান ডাক্তর আর্ণন্ড ছাত্রদিগকে সকল বিষয় 
বুঝাইয়। দিতেন না, কিন্ত কিরূপে শিক্ষা করিতে হয় তাহার পথ 
দেখাইয়া! নিজে পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার ছাঁত্রগণ দিবা- 
নিশি পরিশ্রম ও বন্ধ করিয়া শিক্ষা করিত, তিনি কেবল 


জীবন-যুদ্ধ। | ৮৭ 
ভাঁহাদিগের শিক্ষার প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিয়! দিতেন । তিনি 
দতত তাহাদের নিকট অলসতার দোষ ও পরিশ্রমে মাহাত্ম্য 
বর্ণন করিতেন এবং যাহাতে তাহাদিগের উৎসাহ ক্রমে ক্রমে 
বদ্ধিত হয় তজ্জন্য বিশেষ ফত্ব করিতেন। আমাদের দেশের 
সমস্ত শিক্ষকগণ যদি আপন আপন ছাত্রের জন্য এই প্রকার 
যত্ব করেন, যদি তাহাদিগকে শিক্ষার পথ দেখাইয়া .দিয় 
সতত তাহাদের উৎসাহ বর্ধনে নিযুক্ত থাকেন, ভাহা হইলে 
ছাত্রগণ বিদ্যালয় হইতে অনেক জানিয়া গুনিয়া বাহিত্র হইতে 
পারে। 

শিক্ষকের কার্ধ্য অত্যন্ত কঠিন ও দায়িত্ব পূর্ণ। কেবল 
বিদ্বান হইলেই সে উত্তম শিক্ষক হয় না। কেহ কেহ সাগর 
সমান বিদ্যা উপার্জন করিয়াও, তাহা কি প্রকারে অন্যকে 
দান করিতে হয় তাহা জানেন না। একার্য্যের দায়িত্বও সর্বা- 
পেক্ষা গুরুতর, কারণ, একজন বিচারক নিজ কর্তব্যাবহেলা 
পূর্বক অবিচার করিয়া ব্যক্তি বিশেষের মাত্র অনিষ্ট করেন; 
কিন্তু যদি শিক্ষক হইয়। নিজের কর্তব্য কর্ম অবহেলা! করেন, 
তিনি তাহার আপন কর-ন্যস্ত ছাত্রগুলির অনিষ্ট করেন, 
_যাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে এক এক বংশের নেতা শ্বরূপ হইবে $ 
অতএব তিনি এরূপ অন্যায় কার্য করিয়া ভবিষ্য্বংশীবলীর 
অত্যন্ত অনিষ্ট করেন। দণবিধি আইন শারীরিক অবনিষ্টকা রীক্ব 
প্রতি দণ্ড বিধান করিয়াছে বটে, কিন্তু মানমিক অনিষ্টকারীর 
প্রতি লক্ষ্যও করে নাই। ফলতঃ আত্মশ্লীধাকারী হীতুড়ে- 
বৈদ্য যেমন রোগীকে ওধধ বলিয়া বিষপান করায়, তজ্রপ 
অলস ও মন্দ শিক্ষকু তাহার ছাত্রদিগকে শিক্ষার নাম দিয়! 


৮৮ সৌভাগ্য-সোপান। 


অসম্্টান্ত প্রদর্শন করে, এবং তাহাঁদিগের অধঃপতনের পথ 
মুক্ত করিয়। দেয়। 

এ দুর্ভাগ্য দেশে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ই সমাঁন। অনেক 
শিক্ষক ছাত্রকে পুস্তকের অর্থ বুঝাইরা দিলেই কর্তব্য সাধিত 
হইল মনে করেন; অপরদিকে, অনেক ছাত্র এরূপ বিবেচনা 
করেন যে শিক্ষকের সমস্ত বিষয় বলিয়! দেওষাঁ উচিত, ফেন 
তাহাদিগকে নিজে আধক পরিশ্রম করিতে না হয়। এ বিষয়ে 
ডাক্তার আর্ণন্ডি বলিয়াছেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল 
অনেক বিষয় আছে এবং তাহাতে অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্বের 
প্রয়োজন, তদনুরূপ শিক্ষালাভে যাঁহার ইচ্ছ' নাই,__যে ব্যক্তি 
পরিশ্রম না করিয়া কেবল বিলাস-সুখ অন্ুতব করিতে ইচ্ছা 
'করে,__-তাহীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা অপেক্ষা বরং এগ 
মান দ্বীপে প্রেরণ করাই উচিত) কারণ সেখানে সে আপন 
যত্র ও পরিশ্রমের দ্বারা নিজের উদরান্নের সংস্থান করিতে বাধ্য 
হয়।” ফলতঃ পরিশ্রম ও ঘত্ত ব্যতিরেকে বথার্থ মানসিক উন্নতি 
কখনই সম্ভবপর হয় না। | 

অন্যের লিখিত বিষয় সকল বিবেচনা না করিয়া গ্রহণ করা 
কখনই উচিত নহে। উহা ন্যায় ও ধর্ম সঙ্গত কি না, বিবে- 
কের অন্থমোদিত কি না প্রার্কৃতিক নিয়মের সঙ্গে উহার এীক্য 
আছে কি না, এই সমস্ত বিষয় অন্ুসন্ধানপূর্বাক অধ্যরন করিলে 
যথার্থ ফল লাভ হয়। নতুবা অন্যের লিখিত বিষয় সকল 
বেদবাক্যের ন্যায় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে নিজের বুদ্ধিশক্তির 
পরিচালন! হয় না, কাজেই উন্নতিও সাধিত হুইতে পারে 
না। 


জীবন-যুদ্ধ | ৮৯ 


সকল প্রকার উন্নতির মূল আস্তরিক প্রবৃত্তি। তাহা যদি 
সতেজ না থাকে, তবে কি পাঠশালা, কি স্কুল, কি বিশ্ববিদ্যা- 
লয়, কোন স্থানেই কিছু শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহার 
আন্তরিক ইচ্ছা বলবতী, সে সকল অবস্থাতেই মনের উন্নতি 
করিতে পারে। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, সুবোধ, নির্বোধ, 
সকল ব্যক্তিকেই এই এক পথে গমন করিয়া মনের উন্নতি 
সাধন করিতে হয়। ইহা ব্যতিরেকে মনের উৎকর্ষ সাধন জন্য 
আর কোন রাজকীর পথ নাই। 

যত বৃহৎ ও বিশ্মরজনক কাধ্য এ সংসারে সম্পন্ন হইয়াছে, 
তঙৎ্সমস্তই মানসিক শিক্ষার উৎকর্ষতাঁর পরিচয় প্রদান করি- 
তেছে। কেবল শারীরিক বলের দ্বারা সেই সমস্ত কাধ্য কদাচ 
সম্পনন হইতে পারিত না। এই মানদিক শিক্ষার বলে এক 
ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপরে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ 
হয়; বিদ্বান ও স্ুবিজ্ঞ ব্যক্তি এই ক্ষমতা দ্বারাই মূর্খ ও সাধারণ 
ব্যক্তিদিগকে নিজ ক্ষমতাধীন করেন, হিতোপদেশ দেন এবং 
সৎকর্থে প্রবর্তিত করেন। বিদ্বান ব্যক্তি উচ্চ বংশীয় অথবা 
ধনবান ব্যক্তি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহেন, বরং অনে- 
কাংশে শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহার মধ্যাদা বা বিদ্যাধন হইতে 
তাহাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না । একজন জ্ঞানী লৌক 
বলিয়াছেন,--“বিদ্যা যৌবনের অলঙ্কার, বৃদ্ধকালের সস্তোষ 
এবং দরিদ্রতার সান্বন1। বিদ্য। সস্তোষের প্রবণ স্বরূপ, যাহার 
আোতকে সময় কিম্বা অবস্থা প্রতিরোধ করিতে পারে'না। 
বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যা দ্বারা যে ধনোপার্জন ও সম্মান লাভ করিতে. 
পারেন, তাহার প্রমাণ দেওয়। নিশ্রয়োজন ।* 


৯০ ্‌ সৌভাগ্য-সোপান । 


৩ আধ্যাত্বক। 


নিজ চরিত্র গঠনের জন্য সহুপদেশ সকল কাঁধ্যে পরিণত 
করিবার নামই নীতিশিক্ষা ৷ নীতিশিক্ষা সমাজ ও ধর্মের ভিত্তি- 
ভূমি। মানবগণ উত্তমরূপে নীতিশিক্ষা না করিলে কেবল যে 
ধর্ম উচ্ছিন্ন হয় এমন নহে, সমাজ বন্ধনও অত্যন্ত শিথিল হইয়া . 
পড়ে । মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অনৈক্য, হিংসা! দ্বেষ, কপটতা, নৃশং- 
সতা, বিশ্বাঘাতকত] প্রভৃতি ধর্মবিরুদ্ধ ও অনিষ্টকর কার্য 
সকল যতই বৃদ্ধি হয়, ততই লোক সমাজ শোঁক, ছূঃখ, পরিতাঁপ 
প্রভৃতিতে জর্জরিত হইয়া! থাকে । 

মনুষ্যের ছুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে। এক প্রকার পির 
অধীন হইয়া সে কেবল নিজের ও পরিবারবর্গের উপ- 
কার সাধনে ঘত্রশীল হয়। অন্য প্রকার প্রবৃত্তি তাহাকে 
হ্দেশের ও জগতের সমস্ত লৌকের হিতসাঁধনে উত্তে- 
জিত করে। অর্জনস্পৃহা, ভোগবামনা, সথলিগ্পা' প্রভৃতি 
পুর্ব শ্রেণীর প্রবৃত্তি এবং ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা, স্বদেশানু- 
রাগ প্রস্ৃতি শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথমোক্ত প্রবৃত্তি- 
গুলি দ্বারা লৌক নিজের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং ধন 
মান, যশ উপার্জন করিয়া সংসারে প্রতিপত্তি লাভের জন্য 
যত্ব করে। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রবৃত্তিগুলির কার্ধ্য ধড় উদার 
১৪ কল্যাণকর। তাহার। মনুষ্যকে ন্যায়বান, সত্যপরায়ণ ও 
দেশহিটৈষী করে; তখন তিনি সত্যের জন্য ধন, মান, যশঃ, 
এমন কি, অতি প্রিয় প্রাণ পর্য্যস্ত বিসর্জন করিতেও মস্কচিত 
হন না'। এই উভয় প্রকার প্রবৃত্তির উন্নৃতি সাধনই মন্থর 


জীবন-যুদ্ধ ৯১ 


প্রয়োজনীয়। ইহারা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে নিহিত আছে। 
যিনি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ও সন্দৃষ্টান্ত অন্ুঘরণ করিরা তাহা- 
দিগের উন্নতি সাধনে যত্রশীল হন এবং তাহাদিগকে ন্যায়ের 
সীমা মধ্যে বদ্ধ রাখিতে পারেন, তিনি ইহলোকে খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পরলোকে অনন্ত স্থুখের অধিকারী হন। 

নীতিশিক্ষা যেমন সমাজ-স্থিতির মূল তেমন ইহা ধর্মের 
ভিত্তিভূমি। নীতি না থাকিলে ধর্রূপ প্রাসাদ অচিরে ভূতল- 
শায়ী হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি, 
তাহার নিকট প্রার্থনা, পরলোকে ভয়, শ্বজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাব 
প্রভৃতি ধর্মশিক্ষার কাধ্য। বেকন্‌ বলিরাছেন, “বিষম অনর্থ- 
কর নান্তিকতা অপেক্ষা বরং অপকৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাস থাকাও 
একাস্ত প্রার্থনীয়।” নান্তিক সতত সন্ধিপ্ধ চিত্ত ও নিরবলম্ব। 
তাহার মস্তিষ্কে সন্দেহ সতত কাধ্য করে । সে সংসারে 
কাহাকেও বিশ্বাস করে না, সুতরাং কাহারও উপরে নির্ভর 
করিতে সাহসী হয় না। সন্দেহাত্ম! স্বামী, সনদেহাত্ম! বন্ধু, 
সনেহাত্মা রাজা, সন্দেহায্ম! প্রজা, সন্দেহাত্মা পিতা, সন্দেহাত্বা 
পুত্র, সংসারে কি বিষম অনর্থ উৎপাদন করে তাহা কাহারও 
অবিদ্িত নাই। ধার্টিক বা ঈশ্বরে অটল বিশ্বীদ রাখিয়া যে 
প্রকার সাহসের সহিত কাধ্য করেন সেই সাহস, সেই জলস্ত 
সাহস-_নাস্তিক কোথায় পাইবে? সে কাহার উপরে নির্ভর 
করিয়া বক্ষে করাঘাত পূর্বক বলিবে, “আমি এই সৎকার্ধ্য 
করিবই করিব?” বস্ততঃ নাস্তিক সতত ভ্রম সঙ্কুল পথে গমন 
করে সুতরাং হুঃখ, কষ্ট ও পরিতাপে তাহার হৃদয় সর্বদা মলিন 
ও বিষগ্ন ভাবে পরিপুর্ণ থাকে। 
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অধুনা আমাদের দেশে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে 
যাইয়! বিজ্ঞান শান্ত্রাদি পাঠ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব 
সঞ্চিত কুসংস্কার প্রভৃতির প্রতি তাহাদের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা 
জন্মে ; যথা, তাহারা বাল্যকালে চন্ত্রকে দেবতা! বলিয়া! প্রণাম 
করিতে শিক্ষা পাইকাছিল, কিন্তু বিদ্যালয়ে অধ্যরন করিয় 
জানিল যে, উহা! পৃথিবীর ন্তাক্স পর্বত বিশিষ্ট একটা জড় 
পদার্থ। তখন তাহারা উহাকে দ্েবত। বলিয়! প্রণাম করা 
বিড়ম্বনা মনে করিল। এইরূপে পূর্বের কুসংস্কার প্রভৃতির প্রতি 
তাহাঁদিগের দ্বণা জন্মে, অথচ তৎ্পরিবর্তে তাহারা কোন 
ধর্দোপদেশ প্রাপ্ত হয় না; এজন্যই এখন শিক্ষিতদিগের 
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিকে ধন্ন বিষয়ে ওঁদাসীন্য অবলগ্বন করিতে 
দেখা যায়। 

বিদ্যালয়ে এরূপ ধর্্স-বর্জিত শিক্ষা হওয়াতে দেশের যে 
কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে 
পান্ধেন। ধর্ম যেখানে ভিত্তি স্বরূপ নাই, সেখানে কোন 
কাঁ্ধ্যই প্রক্কতরূপে সর্বাঙ্গ স্থন্দর হইতে পারে না। ধর্ম সম্বন্ধে 
যদিও মতভেদ অনেক আছে বটে কিন্তু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, 
সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, তাহার প্রতি ভক্তি করা উচিত, তিনি এই 
বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, আমর! সকলে তাহার পুত্র ইত্যাদি 
সাধারণ তত্ব সকল, প্রায় প্রত্যেক ধর্মই শ্বীকার করে, সুতরাং 
এই সকল বিষয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিলে কোন জাতি বা 
সম্প্রদায়ের অসস্ভোষের কারণ হয় না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 
নীতিপূর্ণ উপদেশ সকল প্রান্ত হইয়! ছাত্রগণ যখন ধর্শা- 
ভাবে, উৎপাহে, ন্যায়পরতার, দ্বদেশাঙ্গরাগ অলঙ্কৃত হইবে 
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তখন জানা যাইবে যে, বথার্থই ভারতের উন্নতি নিকটবর্তী 
হইয়াছে। 

মনুষ্য এইরূপে ত্রিবিধ শিক্ষালাভ করিয়া জীবন-ুদ্ধে অব- 
তীর্ণ হইবেন। যদি ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি 
কোন দিকে অধিক দৌলায়মান হন, তবে সেই দিকের যোদ্ধু- 
গণ তাহাকে তাহাদের ক্রীতদাস করিবে ও অন্ধ করিয়া রাখিবে 
তখন তিনি অন্যদিকে আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না। 
যদি কেবল শারীরিক উন্নতির দিকে থাকেন, তবে তিনি 
বর্ধর ও অৰিবেচক হইবেন। ষদ্দি কেবল মানদিক শিক্ষার 
দিকে থাকেন, তবে তিনি সাংসারাভিজ্ঞ ও পণ্ডিত-ূর্থ হই়। 
উঠিবেন। যদ্দি কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে থাকেন, 
তবে ধকান্তিক ধর্মোৎসাহ বশতঃ তিনি উন্মাদের ন্যায় হইবেন। 
অতএব তিন দিকে সমানভাবে দৃষ্টি রাখিয়! তাহাকে বীরপুরুষের 
স্তায় অগ্রসর হইতে হইবে। একটা বিষয় যেন তাহার অন্তরে 
সতত জাগরক থাকে, তাহা এই যে, তাহার জীবনের উদ্দেস্ত । 
যেন কেবল একটী গবর্ণমেন্টের চাকুরী না হয়, কেন না, দাসত্ব 
ত্বীকার করিলে স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা, নির্ভীকতা, সন্তোষ 
প্রভৃতি সদগুণ লোপ পাইয়া! চাটুকারিতা, দীনতা, ও অপমান 
অঙ্গ-তৃষণ হইয়! পড়ে এবং মন নিতান্ত নিস্তেজ ও ছুরবস্থাপন্ন 
হয়। 

অর্থোপার্জনের অনেক উপায় আছে, তন্মধ্যে স্বাধীন ব্যব: 
সায়,--কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি- জীবিকা নির্ববা- 
হের প্রশস্ত পথ অবলম্বন করিতে পারিলে নিজের গৌরব রক্ষা 
হয়, এবং পরিশ্রম রুরিয়! জীবিকা নির্বাহ করিতে হইলেও 
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ত্র সকল কার্যে আত্মোননতি লাতের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও উন্নতি 
হয়। পৃথিবীর মধ্যে কোন জাতীকেই এ পর্যন্ত পরসেব! 
বা দাসত্বের দ্বার! উন্নতি হইতে দেখা যায় নাই। যে দেশে 
যে পরিমাণ কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির উন্নতি 
হয়, সে দেশ সেই পরিমাণে সমুন্নত হয়। পরুসেবা নান! 
অনর্থের মূল। তাহাতে নিজের, শ্বজাঁতির বাঁ স্বদেশের উপকার 
না হুইয়! বরং অধঃপতনই হয়। যে দেশে শিক্ষিত ও জ্ঞানবান 
ব্যক্তিগণ নিজে কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত জোর সে 
দেশই এ সমস্ত বিষয়ে উন্নত হইয় উঠিয়াছে। 

রই ছুর্ভাগ্য ভারতের শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যদি 
একবার কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধনে প্রাণপণে 
যত্ধ করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহাদিগকে অবলম্বন পুর্বক 
জীবন নির্বাহ প্রবৃত্ত হন, তবে অত্যন্পকাল মধ্যেই ভারতের 
ছঃখ বিদুরীত হইয়া, ইহা! অপূর্ব শোস্ভায় শোভান্বিত হইতে 
পারে, ইহাতে অন্ুমাত্ও সন্দেহ নাই। ইতিহাস ইহার 
জআজ্দল্যমান প্রমাণ। ইংরেজ জাতি ইহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন | 
অতএব হে ভারতবর্ষায় যোদ্ধা, তুমি জীবন-যুদ্ধে কাপুরুষের 
তায় ভীত হইও না। “মানুষে যাহ! করিয়াছে মান্ষেই তাহা 
করিতে পারে,” এই মহাবাক্য হৃদয়ে অস্কিত করিয়া নির্ভয়ে 
'অগ্রসর হও। অন্তরের সাহস এবং মস্তোকপরি ঈশ্বরই তোমার 
"সাহস 
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কন্দামক পরমেশ্বর যেমন সকল যহ্ষ্যের অস্তরেই উন্নত 
হইবার বাসনা নিহিত করিয়াছেন, তেমন তাহাদিগকে 
তছুপযোগী শক্তিও প্রদান করিয়াছেন। উন্নত হইবার যত 
উপায় আছে তাহ! সমস্তই মনুষ্যেয সাধ্যায়ত। যিনি নির্ভীক 
হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া একাস্তমনে সে সমস্ত উপায় অবন্বন 
করিতে যত্ব করেন, তিনিই ক্কৃতকা্ধ্যতালাডে সমর্থ হন। 
স্থুবিখ্যাত মহাত্মগণ যে উপায় অবলম্বন করিয়! উন্নতির 
মহোচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করিলে 
জানা যায় যে, আত্মাবলম্বনই তাহাদিগকে এরূপ মুক্ত 
পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহারা যে গথে গমন করিয়াছেন 


৯৬ সৌভাগ্য-সোঁপাম | 


সেই পথ অবলম্বন করিতে পাঁরিলে উন্নতিলাঁভের নিশ্চয় 
সম্ভাবন। রহিয়াছে । এপর্য্যস্ত যত ব্যক্তি তাহাদিগের পদ" 
চিহ্ন অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে কেহই নিরাশ 
হুইয়৷ ফিরিয়া আইসেন নাই, প্রত্যুত, আশাতীত ফল লাভ 
করিয়! অবিনশ্বর যশোরাশি সঞ্চয় পূর্বক মানব জীবনের সফলত! 
ঈম্পাদন করিয়াছেন । 

আত্মীবলম্বন উন্নতি লাভের একমাত্র উপায় । বিখ্যাত নাম! 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার হিতকর কার্যের অন্থু- 
্ান করিয়! মনুষ্যের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার ভাঁজন হইয়াছেন ) 
আমিও মনুষ্য, আমারও তাহাদের ন্যায় মহৎকার্ধা করিবার 
ক্ষমতা আছে; এইরূপ রিশ্বান ও গৌরব নিজের প্রতি ন! 
থাকিলে, কদীচ কাহারও সৎকার্যে প্রবৃত্তি জন্মে না বরং 
মন নিতান্ত সার বিহীন ও অকর্মণ্য হইয়। উঠে এবং উন্নতির 
দ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ হয়। ১ 

আঁত্মাবলম্বন উন্নতির দ্বার খুলিবার মায়ামন্ত্র। ধিনি 
আত্মাবলম্বী হইলেন অমনি “শিশেম দ্বার খোঁল” এই 
মায়ামন্ত্র তাহার আয়ত্ত হইল। ইংরেজদিগের মধ্যে একটা 
নীতি কথা আছে, তাহ! এই ষে, “যে ব্যক্তি আপনি আপনার 
সহায় হয়, জগণদীশ্বর তাহার সহায়তা করেন।” ফলতঃ 
মানব যদি নিজের প্রতি হতাদ্দর হন তবে তিনি কখনই 
উন্নতি করিতে পাঁরেন না। ইংরেজ জাঁতি আত্মাবলম্বনের 
দৃষ্টান্ত স্থল। অপ্রতিহত ও ছুঃসহ আত্মাবলম্বনই এ জাতির 
এরূপ ম্পৃহনীয় অভ্ুদয়ের কাঁরপ। তাহাদের পারিবারিক ও 
সামাজিক নিয়ম সকল এবং তাহাদের, রাজ্যতন্ত্র আত্মাব- 
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ল্বনের পরিচয় প্রদান করে) তাহাঙ্গের ইতিহাস পাঠ করিলে 
বিস্ময় ও আনন্দে পুলকিত হইতে হয় এবং নিশ্চর রূপে ইহা 
প্রতিপন্ন হয় যে, এরূপ তআবস্থা নাই, এপ কার্ধ্য নাই, এরূপ 
সময় নাই, যাহাতে লোক স্থির প্রতিজ্ঞা করিলে সিদ্ধকাম 
হইতে না পারে। 

বুদ্ধিমত্তা ও সুক্ষদর্শিতা বিষয়ে ইংরেজ জান্তি কোনক্রমেই 
ভাঁরতবাসীদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া যাইতে পারেন না। তাঁহা- 
দিগের পূর্বপুরুষগণের স্তায় 'আমাদিগের পুর্বরপুরুষগণও 
নানা! বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিয়' জগদ্বিখ্যাত হইর। গিয়া 
ছেন। শিক্ষা সমিতির পূর্বতন অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ ডাক্তার মাউরাট, 
সাহেব বলিয়াছেন, “ইংরেজ মুসলমান ও বাঙ্গালী এক স্থানে 
এক রকমের শিক্ষা পাইর! পরীক্ষা দিলে সিংহের অংশটা প্রান 
সর্বদাই বাঙ্গালীর হস্তগত হয়।” মৃ মহাত্ বেখুন সাহেব 
বিদ্যালয়ের ছাত্র সমূহের পরীক্ষা করিরা সন্তষ্টচিত্তে বলিরা- 
ছিলেন, “ইহাদিগকে পঠদ্বশায় যেক্ূপ পরিশ্রমী ও অধ্য- 
বসায়ী দেখিতেছি, চিরকাল এপ থাকিলে, ইহার! যে সর্ব 
দেশীয় লোৌকাপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে 
ইহাতে সন্দেহ নাই। রেভরেণ্ড ডাক্তার ডফ্‌ সাহেব 
বেখুন্স সভায় এ দেশীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয্লা- 
ছিলেন, *তোমা্দিগের যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, তাহাতে দি 
তোমরা আলম্ত পরিত্যাগ পূর্বক পরিশ্রম কর ও অধ্যবসাতী 
হও, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীর উপর অনেক বিষয়ে আধি- 
পত্য করিতে পার।” এখনও অনেকানেক মহাত্মা বক্তৃতা 
করিবার সময়ে, ঠিক প্ীন্দূপ ভাব সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন 


৯ 
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এবং আমাদিগকে আত্মীবলম্বী, পরিশ্রমী, ও অধ্যবসায়ী হইতে 
উপদেশ দেন। 

কিন্তু উপদেশে ভারত সন্তানগণের কি হইবে? তাঁহা- 
দিগের এক কর্ণ দিয়া উপদেশ প্রবেশ করে, অন্ত কর্ণ দিয়া তাহা 
বহির্গত হুইয়! যায়। যতদ্দিন তাহার! বিদ্যালয়ে থাকে, তত- 
দ্বিন বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাহাদিগের কেমন উত্সাহ, কেমন 
সাহস, কেমন অধ্যবসায় থাকে ! দেখিলে চমত্কৃত হইস্ডে 
হয়। তখন বোধ হয় যে, ইহার! সংসারে প্রবেশ করিলে 
দিগ্ষিজয়ী পুরুষ হইবেন) যথার্থই ইহারা “সমস্ত পৃথিবীর 
উপর অনেক বিষয়ে আধিপত্য করিতে পারিবেন ।৮ কিন্তু 
ভারতের কি ছূর্ভাগ্য! যাই এই সমস্ত বীরপুরুষ সংসারে 
প্রবেশ পূর্বক জীবিক নির্বাহের কোন পথ অবলম্বন করিতে 
পারিলেন, অমনি নিজের সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উৎসাহ 
ও অধ্যবসায়ে জলাঞ্জলি দিলেন ; কিছুমাত্র কষ্ট বৌধ.না করিয়া 
নিতান্ত নির্লজ্জের মত বলিতে আরম্ভ করিলেন, “আমাদিগের 
দ্বারা দেশের কিছুই হইল না। আমরা কোন প্রধান কার্ধ্য 
করিয়া দেশের কোন উপকার করিতে পারিলাঁম না। আমা- 
দের জন্ম বৃথা। আমরা মাতার কুসস্তান।” এইবরূপে নিজ 
সস্ন্ধে বক্তৃতা শেষ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদ্দিগকে বলিলেন, 
“তোমরাই ভবিষ্যতের আশাস্থল, তোমাদিগের দ্বারা দেশের 
হিতকর কার্যানুষ্ঠান ও প্রকৃত মঙ্গল সাধন হইবে ।” ছান্ত্রগণ 
মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিল, আমরাও বিদ্যালয় হইতে বাহির 
হইয়া! এরূপ বক্তৃতা করিব.ও উন্নতি করিবার জন্ত অন্য মকলকে 
উপদেশ দ্বিব । 
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ভারতবাদি, তোমায় শতবার ধিক! তোমার মানব জন্মে 
ধিক্‌! তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি ও শিক্ষাকে ধিক! তোমার 
ছর্বলতায় ভারতমাতার মুখচন্্রমা যেরূপ কলঙ্কিত হইয়াছে, সে 
কলঙ্ক ধৌত করিয়! মাতার মুখ পুনরুজ্জল করিতে, কতশত্র 
বৎসর বাপিয়া কত লোকের অশ্রজল প্রয়োজন হইবে তাহা 
কে নির্ণয় করিবে? 

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, ভারতবর্ষে কতকগুলি 
প্রতিবন্ধক আছে এবং তজ্জন্তই অধিবাদিগণ এখানে সম্যক 
আত্মাবলক্বী হইতে পারে না, যথা,_ 

_ প্রথমতঃ, ভারতবাসীর, শরীর ছূর্বল, সুতরাং শ্রমকাতর | 
অল্প পরিশ্রম করিলেই ইহাদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে, কাজেই 
ইহাদের দ্বারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সম্ভবপর হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে সমাজ বন্ধনই এরূপ যে, তাহাতে আহার, 
বিহার, জীবিক। নির্বাহ প্রভৃতি কোন বিষয়ে স্বাধীনতা অব- 
লম্বন করিবার উপায় নাই। 

তৃতীয়তঃ, বাল্যবিবাহ । লোক সকল অতি অল্প বয়সেই 
বিবাহ করেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই স্ত্রী, পুত্র কন্ত! প্রভৃতির 
মমতায় দৃঢ়ুরূপে বন্ধ হইয়] পিঞ্জরের পাখীর ন্ায় হন। পিতা, 
মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি সকলের দিকেই তাহাদিগকে 
চাহিতে হয়, কাজেই তাহারা বৃহৎ পরিবার লইয়! কষ্টে দিনাঁতি- 
পাত করেন। 

চতুর্থতঃ, শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চাকুরীর জন্ত 
অত্যন্ত লালায়িত। তাহার! শারীরিক পরিশ্রমের কাঁধ্যকে অপ- 
মান জনক এবং নী ব্যক্তিদের উপযোগী বলিয়! মনে করেন। 


১৯০ মৌভাগ্য-দোপান। 


একটুস্থির ভাবে চিন্তা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইবে, 
এই সকল প্রতিবন্ধকতার কোনটাই এত ভয়ানক নহে যে তাহ! 
অতিক্রম করিয়া আত্মাবলম্বী হওয়া যার না। আমর! একটা 
একটা করিয় প্রতিবন্ধকতার কারণগুলি খণ্ডন করিতে চেষ্ট! 
করিব। 

প্রথমতঃ, যদিও শরীর দূর্বল বটে কিন্তু এত দুর্বল নহে. 
যেকাধ্য করিতে অক্ষদ। অভ্যান করিলে এই শরীরই বিল- 
ক্ষণ ক্রেশসহ হইতে পারে। অন্যানের অসাধ্য কিছুই নাই। 
শরীরকে কাধ্যক্ষম করিতে ও সর্বদা পরিশ্রমে নিহুক্ত রাখিতে 
কেবল অভ্যাসের প্রয়োজন । 

দ্বিতীয়তঃ, সাগাজিক বন্ধন দ্বারা আক্সাবলম্বনের কোন 
বিস্ব উপস্থিত হয় না। যদিও সর্বার্শীন স্বাধীনতা বিষয়ে 
অনেক সামাঞ্িক প্রতিবন্ধক আছে বটে, কিন্তু তাহারা এমন 
নহে যে ইচ্ছা করিলে দূর করা৷ যায় না। সমাজকে -নিতান্ত 
উত্তেজিত বা আন্দোলিত না করিয়া যে ব্যক্তি উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন, সমাজ তাহাকে বাধ। দেয় 
না। 

তৃতীয়তঃ, বাল্যবিবাহ লোককে পিঞ্জরর গাথী করে 
বটে, কিন্তু তাহাতে আত্মীবলম্বনের দ্বার একেবারে বন্ধ হয় 
না। দরিদ্রতা লৌককে আত্মাবলম্বী, সাহসী ও পরিশ্রমী হইতে 
শিক্ষা দেয়। কিন্তু ইহা দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইখে না যে, 
বাল্যবিবাহ আখ্মাবলম্বনের অন্কৃষণ | বাল্যবিবাহ যে কিরূপ 
ভয়ানক অনিষ্টকর, ও তাহাতে দেশের কত অমঙ্গল হইন্ডেছে, 
তাহা বলিবার এই উপযুক্ত স্থান নহে। 


আত্মাবলন্বন | ৩১৪১ 


চতুর্থতঃ, ইচ্ছাপূর্বক নিজের অনিষ্ট করিতে চাহিলে কে 
রাখিতে পারে ? শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মগৌরব বিসর্জন দিয়া, 
দীনতা, ও চাটুপরতা শ্বীকারপূর্্বক চাকুরী করিতে প্রস্তত 
আছেন, কিন্তু মানবোচিত গৌরব রক্ষা করিয়া স্বাধীনতার 
সহিত পরিশম পুর্ধক সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে চাছেন না। 
তিনি শারীরিক পরিশ্রমকে নীচ ব্যক্তিদের উপযুক্ত বলির ঘ্বণা- 
পূর্বক ত্যাগ করেন এবং দ্বণনীয় দ্াসবৃত্তি অবলম্বন করিয়! 
যথার্থ গৌরবের পথকে অবহেলা করেন । তিনি জানিয়৷ শুনিয়। 
আত্মাবলম্বনের পথ পরিত্যাগ পূর্বক নিন্দনীয় পরসেবা-বৃদ্তি 
অবলম্বন করেন, ইহা হইতে খেদের বিষয় আর কি হইতে 
পারে? অধুনা আমাদের দেশের অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যস্ধি 
নানা পথ অবলম্বন পূর্বক স্বাধীন ব্যবসায় আরম করিয়াছেন 
এবং তাহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকে সেই পথ অবলম্বন 
করিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে। ৃ 

লর্ড বেকন বলিয়াছেন, “মন্্য্য আপন সম্পত্তি ও ক্ষমতার 
পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না) পরের সম্পত্তিতে আপনাকে 
সম্পতিশালী মনে করে এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তির প্রন্তি 
নিতান্ত অনাদর প্রকাশ করিয়। থাকে । মনুষ্য আত্মাবলম্বন ও 
আত্ম-সংযম গুণে নিজের বস্ত সমূহ উপভোগ করিতে, শ্রমপূর্বক 
সাধুতার সহিত জীবিকা নির্বাহ করণার্থে, এবং হস্তে উপনীত 
উত্তম বস্তু নিচয়ের সন্ধ্যবহার করিবার জন্য, শিক্ষা লাভ করে।” 
ফলতঃ আত্মাৰলম্বন লুকায়িত গুণ সকলকে প্রকাশ করিয়া দেয় 
এবং উৎলাহ, বিশ্বীস, স্বাধীনতা! প্রভৃতি গুণ্কে জ্যোতিষ্মান 
করে।. ৫ 
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প্রকৃত আত্মাবলম্বী ব্যন্তি সহার, সম্পত্তি অথব! স্থুযৌগের 
জন্য অপেক্ষা করেন না; সম্পত্তি বা সন্্রমের জন্য শাস্ত্র চচ্চায় 
নিযুক্ত হন না) অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম, প্রগাঢ় যত্ব, অজেয় সহি- 
ফুতা, কঠোর স্তায়পরত। প্রস্থতি গুণই তাহার সম্পত্তি) তিনি 
ইহাদের বলে অন্যুন্নত পদলাভ করিয়া চিরম্মরণীয় হন$ কোন 
অবস্থাই এমন বাধা ঘটাইতে পারে না যে, তাহাকে বাঞ্চিত 
পথ হইতে ফিরিয়া আদিতে হয়; শত শত বিদ্ন বাঁধাকে তুচ্ছ 
বৌধ করিয়া তিনি উৎসাহ বলে সাহসের সহিত ঈদ্দিত পথে 
অগ্রসর হইতে থাকেন। 

আতম্মীবলম্বী ব্যক্তি নরকেশরী নেপোলিয়নের বাক্য সকল 
'নিজ হৃদরে অঙ্কিত করিরা রাখেন। তিনি বলেন, “এল্পস্‌ 
পৰ্ধত থাকিবে না,” আমনি তাহার গমনের বাস্থ! প্রস্তত 
দেখেন। তিনি বলেন, “স্থির প্রতিজ্ঞাই প্রকৃত জ্ঞান,” তিনি 
লেন, “অসম্ভব শব্দটা কেবল নির্রবোধ ব্যক্তিদিগের অভি- 
ধানেই পাওয়া যাঁয়।” নেপোলির়ন সর্বদাই বলিতেন, “আমি 
আমার দৈন্াধ্যক্ষদিগকে কর্দম দ্বারা প্রস্তত করিয়াছি।” 
“জানি না)? “পারি না,” “অসম্ভব” এ সমস্ত শব্ধ তিনি অত্যন্ত 
স্বণা করিতেন । “শিক্ষা কর” “কার্য কর” “যত কর” ইত্যাদি 
সতত তাহার মুখ হইতে নিঃস্থত হইত। একমাত্র অসহিষ্ণুতা 
দৌে তাহার অধঃপতন হইল, নতুবা! ইউরোপে তৎকালে 
তাহার সমকক্ষ লোক একটীও ছিল না। তিনি ভয়ানক 
পরিশ্রমী লোক ছিলেন।: কখন কখন একাকী চারিজন 
সেক্রেটারীকে একত্রে কর্মে নিযুক্ত রাখিয়। ক্লান্ত করিয়! 
ছুলিতেন। তাঁহার তেজোময় ভাব !আন্ঠান্য ব্যকিদিগকে 
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কার্ধ্যোৎসাহ ও জীবস্তভাবে পরিপূর্ণ করিত। এমন লোক 
দিথ্বিজয়ী না হইলে আর কে হইবে? 

স্থবিখ্যাত নিউটনকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
“মহাশয়, আপনি কেমনে এত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইযা- 
ছেন ?” তাহাতে তিনি এই উত্তর দিরাছিলেন, “অবিশ্রান্ত 
রূপে এ সমস্ত বিষয় এক মনে চিস্ত। করিয়া মাত্র» তিনি 
আরও বলিয়াছেন, “আমি চিন্তনীয় বিষয়টা মনশ্চক্ষের নিকট 
রাখিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। প্রথসে উহার প্রত্যুষ আরম্ভ 
হয়, পরে ক্রমে ক্রমে উহা! আলোকময় হৃইরা উঠে ।” জ্ঞানী 
সলোমন্‌ বলিদ্নাছেন, “ম্বী ব্যক্তির চক্ষু মস্তকের উপর, 
মুর্থেরাই কেবল অন্ধকারে বেড়ায়।” কুষিয়া দেশে একটা 
নীতকথা আছে যে, “অনবহিত ব্যক্তি বনের মধ্য দিয়া 
গমন করিলেও কাষ্ট দেখিতে পার না।” ডাক্তর জনন ইটালী 
হইতে প্রত্যাগত এক ব্যক্তি:ক বলিরাছিলেন, "অনেকে 
লমুদায় ইউরোপ, ভ্রমণ করয়া যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে 
না, কোন কোন ব্যক্তি হেম্পৃষ্টেড, নাট্যশালা দেখিয়াই 
তন্রপ বা তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান সঞ্চয় করেন।”” অসতর্ক 
ব্যক্তিগণ যেখানে কিছুই দেখিতে পার না, সতর্ক ও বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি সেখানে অপূর্ধ্ব পদ্দার্থ দেখেন এবং এই গুণ দ্বারাই 
তিনি সামান্য সামান্ত ঘটনাবলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নিজ 
চিন্তা ও অধ্যবসায়ের বুল কৃতকাধ্যত! লাভ করেন। ... 

স্মাইলচ,বলিয়াছেন, ”ইংলগু দেশ বে এ প্রকার অত্যুচ্চ 
উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে, তদীন্ব সম্তানগণের কঠোর 
আত্মাবলত্বনই তাহার একমাত্র কারণ। সেদেশে কি ধনী, 
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কি দরিদ্র, কি উন্নত, কি ক্ষুদ্র, সকলেই উৎকট আত্মীবলম্বন 
ছার! প্রবর্তিত হইয়া সংপার যাত্রা নির্ধাহ করে। এই হেতু 
অনেকানেক লোককে তথায় অতি নিকষ্টাবস্থা হইতে অত্যুচ্চ 
জ্ঞান ও গৌরবের পদবীতে আরোহণ করিতে দেখা যায়।” 
সেখানে আম্মাবলম্বন, উত্সাহ, পরিশ্রম, সাহন ও অধ্যবসায়, 
সকল শ্রেণীর লোকের অন্তরে দেদীপ্যমান। তথায় দরিদ্র 
গপ 'অবশ্যই বড় হইব" বলিয়। যেমন পরিশ্রম করেন, সেরূপ 
ধশ্বধ্যশালী ব্যক্তিগণও পৈতৃক ধনসম্পদ তুচ্ছ মনে করিয়া 
'অবশ্যই স্বনাম-খ্যাত হইব” বলিরা বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন ও 
সমাজের হিত-দাধন করিবার জন্ত কঠোর পরিশ্রম করেন। 
প্রতিষ্ঠা লাভে সেখানকার ছোট বড় সকলেই যত্ববান। এরূপ 
গুণগ্রাম না থাকিলে ইংরেজগণ কি কখনও পৃথিবীন্থ সকল 
জাতি অপেক্ষা অধিক গৌরবলাভ করিতে পারিতেন? ইংলগ্ডের 
কি পথে, কি ক্বার্ধ্যালয়ে, কি ক্ষেত্রে, কি খনির অভ্যন্তরে, 
কি প্রাসাদে, কি কুটারে, যেখানে যাঁও সেখানেই আত্মীবলম্থী 
প্রধান প্রধান শত- শত ব্যক্তির নাম শুনিতে পাইবে এবং 
তাদৃশ শত শত ব্যক্তি নয়নগোচর হইবে । 

আমাদের দেশে যে সমস্ত লোক ছুর্দশাপন্ন বলিয়া! বিদ্যো- 
পার্জনে অথবা কোন মহৎ কম্খা নাধনে পরাওমুখ হন, 
ঘাহারা অবসর নাই, উপায় নাই বলিয়। নানা হঃখ প্রকাশ 
করেন, যাহার। পৈতৃক সম্পত্তি-তোগ করিয়া যাওয়া জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন, যাহারা পরিবার তরণপোষণের 
জন্ত মানিক কিছু আয় হইলেই দিজ অবস্থাতে পরিতৃপ্ত থাকেন 
এবং যাহার ন্বপ্নেশের কি. সমাজের ছিতাধন নিজ জীবনের 
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একটা কর্তব্য কর্ম বলিয়াই বোঁধ করেন না, তাহারা নয়ন 
খুলিরা একবার বীর-প্রনবিনী ইংলগ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন 9. 
একবার ভাবিয়! দেখুন যে, ইংল যে সমস্ত ব্যক্তি আত্মাব- 
লন্বল, পরিশ্রম ও অধাবসায়গুণে অতিশয় হীনাবস্থা হইতে 
অত্যুচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতেছেন, তাহাদের অব- 
স্থায় ও আপনাদের অবস্থায় প্রভেদ কি। তাহারা যখন 
এঁ সকল সদ্‌গুণের দ্বারা বিখ্যাত হইতেছেন, তখন ভারত- 
সম্তান্‌ কেন পারিবেন না? 

জ্ঞানিগণ বলিয়'ছেনঃ _ 

(১) “ইচ্ছ। থাকিলেই পথ পাওয়। যায় ।৮ 

(২) “ধিনি কার্ধ্য করিতে কৃত-সক্ষলল হন, তিনি অপঙ্ঘা 
বিশ্ব বাধার মধ্যেও তাহ সম্পন্ন করিতে পান্ধেন 1” 

(৩) “আমি এ কার্যে সমর্থ, এরপ স্থির বিশ্বীসই মনু 
যাকে কার্ধ্যক্ষম করিয়া তুলে ।” 

(৪) “উপার্জন করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞা করিলে প্রায় 
উপার্জন করাই হয়।” 

(৫) গ্রসিদ্ধ কবি ডাইডেন বলিয়াছেন, “যাহাদের 
বিশ্বান আছে তাহারাই জয় করিতে সমর্থ হয়।”, 

(৬) মহাত্মা কেরো বলিয়াছেন, “যাহারা কোন কার্ধ্য 
করিতে ইচ্ছা করিয়া অকৃতকার্য হন, তাহার! সম্পূর্ণ ইচ্ছা! 
না করিয়া অর ইচ্ছা করেন |” 

(৭) স্বপ্রসিদ্ধ কবিচুড়ামণি কালিদাদ বলিয়াছেন, 
“নিয়াভিমুখ সলিলের ন্যায় ঈপ্দিত বিষয়ে স্থির-নিশ্মর মনকে 
কেহ বিপরীত দিকে মন্‌ করাইতে পারে না” 
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(৮) সৃবিখ্যাত পথ্ডিত এমার্শদন বলিয়াছেন, প্কৃত- 
ফা্যতা ন্যায়-পথে ভ্রমণ করে); আত্মবিশ্বান মধ্যেই অন্যান্য 
গুণ নিহিত রহিয়াছে ।” 

এই দুর্ভাগ্য ভারত-ভূমিতে এক শ্রেণীর লোক বলেন, ধন, 
বিদ্যা, যশঃ সকলই দৈবায়ত্ত অথব! পূর্ব জন্মের সুকৃতি-ফল | 
পরিশ্রম-ভীরু অন্য এক শ্রেণীর লৌক নিজকে স্থুল-বুদ্ধি 
মনে করিয়া স্বাভাবিক ধীশক্তির উপরে দোষ দেন। অন্য 
এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, অনৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, 
অনৃষ্টের গুভাশুভ কেহই থণ্ডাইতে পারে না। এইবূপে 
ফেছবা দেবতার উপরে, কেহবা পুর্ব জন্মের উপরে, কেহব৷ 
নিজ বুদ্ধির উপরে, কেহব! অদৃষ্টের উপরে দোষারোপ করিয়। 
স্বকীয় অলপতা-দোষ প্রক্ষালন করেন। তাহারা একবার 
বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, নিজে অলন হইয়া বসিয়া 
থাঁকিলে ভাগ্য কি স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ কৰিবে, না, 
তাহাদিগকেই অলসতা! ত্যাগ করিয়া ভাগ্যের অন্বেষণে 
বাহির হইতে হইবে। যে হতভাগ্য দেশে এইন্ধপে লোক 
সকল কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ হইলেই নিশ্চিন্তে বসিয়া আমোদ 
প্রমোদ করেন; নিজের অলসতার দৌষ অন্যের ঘাড়ে 
চাপাইয়া৷ অমূল্য মানব-জীবন বৃথা নষ্ট করেন; এবং এক- 
বারও মনে ভাবেন না যে তাহার! স্ুপ্রসিদ্ধা ও সমুন্ত 
আধ্যবংশীয় সন্তান হইয়াও কতদূর ছুর্দশাপপ্ন হইয়াছেন 
এমন দেশও যদি বিজাতি-পদদলিত ন1 হয় তবে আর কোন 
দেশ হইবে? 

আমরা* যে এরূপ ছূর্দশাপন্ন হইয়া“রহিয়াছি, আমাদের 
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যে যথার্থ উন্নতি হইতেছে না, ইহা। কাহার দোষ? আমাদের 
আত্মাবলস্বন, উৎসাহ ও সাহস না! থাকার দোষ) আমাদের 
আলস্য, নিরুৎসাহ, চলচিত্বত1! ও বিলাসিভার পরিণাম । 
ইংরেজী শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন পূর্বক ছুই চারি জম বোঁক 
ক্রমে সুযোগ্য হইয়া উঠিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে কি 
হইতে পারে? দেশ শুদ্ধ সমস্ত লোক অলসতা! ও অনবধান- 
তার ক্রোড়ে নিদ্রিতত। হায় হায় কি পরিতাপের বিষয় ! কি 
ছুঃখের বিষয় ! আর্ধয সন্তান, আর কত কাল মোহ নিদ্রায় 
অভিভূত থাকিবে? একবার নয়ন উদ্মীলিত কর | যে 
ইংরেজ জাতির দোষ সকল অনুসরণ করিয়া ছঃখ দারিদ্রাপূর্ণ 
এই অধোগামী দেশকে আরও অধঃপাতিত করিতেছ, সেই 
ইংরেজ জাতি সমুস্তূত মহায়গণের উৎকৃষ্ট গুণ সকলের 
অনুকরণ কর। সেই উত্কট আত্মাবলম্বন, সেই কঠোর পরি- 
শ্রম, সেই অগ্রতিহত প্রতিজ্ঞা, সেই অন্তুত নিয়মনিষ্ঠাকে 
তোমাদের হৃদয় অধিকার করিতে দাও) উন্নত হও, মানৰ 
জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ ও সুখী হও । 
সার ঘুমৃইবার সময় নাই, উত্থান কর, জাগ্রত হও। 
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11117164. 
জন্য রেনল্ড্‌স্‌ বলিয়াছেন, প্যাহারা সৌভাগ্য ও 
সুখ্যাতি লাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাহারা ইচ্ছা- 
পূর্বকই হউক বা অনিচ্ছ! পূর্ববকই হউক, কি পূর্বাহু, কি 
মধ্যাঁহ, কি সায়াহ্, সকল সময়েই কেবল পরিশ্রমে নিথুক্ত 
থাকিবেন। সৌভাগ্য ও প্রতিপত্তি লাভ কর বালকের 
খেল নহে কিন্ত উ্কট পরিশ্রমের পরিণাম ফল।” ফলত: 
পরিশ্রম উন্নতি লাভের অদ্বিতীয় উপায় ও যাবতীয় মঙ্গলের 
নিদান। মনুষর শরীর ও মনের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যার যে, পরিশ্রম নিতান্ত আবশ্যক ও 
নিরতিশয় উপকারী। পরিশ্রম ব্যতিরেকে যথার্থ উন্নতি ও 
স্থখলাভের উপায়ান্তর নাই। 

পরিশ্রম গ্রক্কৃতির অলঙ্ব্য নিয়ম। পরিশ্রমে বিমুখ হইলে 
প্রান্কৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে 
হয়। পরিশ্রম ছুই প্রকার শারীরিক ও ॥মানদিক। ইহা ধনী 
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দরিদ্র সকলের পক্ষেই নিতান্ত প্রয়োজনীয় । যাহার ধন 
আছে তিনি মনে করিগ্তে পারেন যে, শারীরিক পরিশ্রম 
ব্যতিরেকেই তিনি যাবতীয় ব্যবহার্ধ্য ও সুখ বস্ত লাঁভ 
করিয়া সুখী হইবেন, কিন্তু তাহাঁর বিবেচনা করিয়া দেখ! 
উচিত যে, ধনে উত্তম স্বাস্থ্য প্রদীন করিতে পারে ন1) স্বাস্থ 
রক্ষা শারীরিক পরিশ্রম বিন! হওয়! অসম্ভব। কৃষক মনে 
করে যে, শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই সে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য 
সামগ্রী লাভ করে, তাহার মানসিক পরিশ্রম নিপ্রয়োজন, 
কিন্ত তাহার মন সে মূর্থতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন তত্বিষস়্ 
চিন্তা করিয়া মানসিক পরিশ্রমে, শিক্ষায় ও জ্ঞানলাভে নিযুক্ত 
হওয়া উচিত । ধনী, দরিদ্র, নিপুণ, সপুণ, কেহই পরিশ্রম 
হইতে বিমুক্ত থাকিয়া উন্নতি ও সুখ সচ্ছন্দতার আশা করিতে 
পারেন না। - 

পরিশ্রম মুষ্যের স্বাভাবিক গুণ। হুদ্ধপোধ্য শিশুগণ 
হ্বভাবতঃ পুনঃ পুনঃ হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া থাবে। 
মন্গফ্যের মন সততই কোন ন! কোন বিষয় চিস্তা করে॥ 
করুণাময় পরমেশ্বর একদিকে মানবের শরীর ও মনকে এই 
ভাবে গঠন করিয়াছেন যে, পরিশ্রম করিলে তাহারা সতেজ 
ও সুস্থ থাকিবে, অন্যদিকে তিনি সংসারের যাবতীয় উৎকৃষ্ট 
বস্ত শ্রমলন্ষ করিয়াছেন। যিনি যেমন পরিশ্রম করেন তিনি 
সুদ্রপ ফল প্রাপ্ত হন। 

পরিশ্রম উন্নতির দ্বার মুক্ত করে, সুতরাং যিনি উন্নতির 
আকাঙ্ষ। করেন তাহার পরিশ্রম বিনা উপায়ীস্তর নাই। এক 
জন জ্ঞানীলোক পরিগ্রকে এইরপে প্রশংসা করিয়াছেন, 

১৩ 


চর 
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"আহা! পরিশ্রম কি মহৎ বস্ব! ইহার কত মাহাত্সা ! 
পরিশ্রম মনকে কেমন বশীতৃত রাখে, কুপ্রবৃত্তি সকলকে 
কেমন তেজের সহিত দমন করে! যখন ইহার সুখগ্রদ 
শক্তির বিষয় চিস্তা করি, যখন দেখি যে ইহা মনুষ্যকে 
উন্নতি, ধর্ম ও সাধুতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করে, তখন 
আমরা নির্বোধ ও অলন ব্যক্কিদিগের মোহান্ধতা দেখিয় 
অতান্ত বিশ্বয়াপন্ন হই; এমন স্থখের মানব-জীবন তাহার! 
ছুর্ধলতায়, রোগে, ছঃখে, দৰিদ্রতায় এবং কুপ্রবৃত্তির দাসত্বে 
অতিবাহিত করে ।” 

জন্মমাত্রই মনুষ্য নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক 
ুণসম্পন্ন হয় না। তাহার শরীর ও মনের প্রকৃতি উন্নতি- 


শ্বীল। পরিশ্রম ছারা তাহাকে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি 


লাঁভ করিতে হয়। পরিশ্রম ষে মনুষ্যকে কি প্রকার আম্মর্য্য 
শক্তি ও গুণ সম্পন্ন করে তাহা! ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে আকুল 
কইতে হয়। অর্ণব-সঞ্চারী প্রকাও বাম্পীয় পৌত, তূমগ্ডলব্যাপী 
বি্থ্যৎ-বার্তাহ, অলৌকিক বেগসম্পন্ন বাম্পরথ, মিসর 
দেশীয় প্রকাও পিরামিড, টেষ্স্‌ নদীর নিয়স্থ প্রশত্ত রাজপথ, 
গ্রভূতি অলোকসামান্য কার্ধাসমূহ মনুষ্য শারীরিক ও মান- 


দিক পরিশ্রমের পরিণাম ফল. কিন্ত এই সকল বিশ্ময়জনক 


ক্ার্ধ্য কি এক সময়ে এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পর হইক়্াছে? না? 
লোৌকমগুডলী যুগে যুগে পুরুষ-পরম্পরায় নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম 
করিয়া এই সকল অলৌকিক কার্য সাধন করিয়াছেন । মাঁনব 
পরিশ্রম করিলে যে ইহাপেক্ষা অধিকতর উৎকষ্ট, অধিকতর 


অদ্ভুত, ও স্বুগতের অধিকতর উপকারী ॥কাঁধ্য করিতে পারে 
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মা, এরূপ নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না, বরং পরিশ্রধ, উত্সাহ ও 
ঘত্ধের সহযোগে ইহাপেক্াও অধিকতর বিন্ময়জনক ও কল্যাণকর 
ফাধ্য সমূহ মন্গুষ্য দারা সম্পাদিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে সম্ভব । 

ফ্রাঙ্কলিন্‌ বলিয়াছেন,_“সম্পদের পথ বাঁজারের পথের 
ন্যার সোজা । ইহা ছুইটা ক্ষুদ্র শব্দের উপর নির্ভর করে,__ 
পরিশ্রম ও মিতব্যয়,__অর্থাৎ সময় অথব! অর্থের অপব্যয় ন| 
করিয়া, সাধ্যমত উভয়েরই উত্কুষ্ট ব্যবহার কর। এই ছুই 
গুণ ব্যতিরেকে কিছুতেই কিছু হয় না, অথচ ইহার! থাকিলে 
সকলই সাধন হইতে পারে। অতএব ঘে ব্যক্তি চাষ করিয়া 
উন্নতি করিতে চাহে, তাহাকে নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিতে হইবে 
অথবা পশুদিগকে চালাইতে হইবে ।” তিনি আরও বলিয়া 
ছেন, "পরিশ্রমী ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিতে হয় না, সখ সচ্ছন্দতা! 
আপন! হইতেই তাহার নিকট আইসে; কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল 
আশার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার উপবাসে মৃত্যু হর 
পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রস্থতি ্বর্ধপ। পরিশ্রমী ব্যক্তিই সকল 
প্রকার সৌভাগ্য লাভ করে। অতএব যাহা তোমার কর্তব্য 
থাকে অদ্য করিয়া ফেল, কারণ, তুমি জান না যে কল্য কত 
বিদ্ব বাধ! ঘটিতে পারে। যদি তুমি কাহারও ভূত্য হও, আর 
তোমার প্রতু যদি তোমাকে অলম হইয়া! বপিয়া থাকিতে 
দেখেন, তবে তুমি কি লজ্জিত হইবে না? তুমি নিজে নিজের 
প্রভূ, অতএব আপনি আপনাকে অলস দেখিয়! সেইরূপ লজ্জিত : 
হওয়! উচিত ।” 

লর্ড ক্লারেন্ডন্‌ বলিয়াছেন, “এরূপ কোন্ন বিদ্যাই নাই 
যাহা৷ পরিশ্রম করিলে অভ্যাস করা যায় না। নাঁনা ভাষাবিৎ 
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পণ্ডিতের কথার মূল্য যেরূপ নান! দেশীয় লোকে বুঝিতে পারে) 
তন্্রপ পরিশ্রমী ব্যক্তির মূল্য নানা দেশীয় নানা লোক বুঝিতে 
সমর্থ হয়।” 

একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন; “যদি তোমার অসাধা- 
রণ বুদ্ধি শক্তি থাকে তবে পরিশ্রম তাহাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর 
করিয়া বিকাশ করিবে, আর ষদি তোমার বুদ্ধির অল্পতা 
থাকে তবে পরিশ্রম প্র অন্পতা দূর করিবে ।” ডাক্তার জন্দন্‌ 
বলিয়াছেন, “মিথ্যা আশা ও মিথ্যা ভয়কে মনে স্থান 
দিও না। যিনি মর্ধ্যাদা সম্পন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহার 
সর্বদা এই সকল স্মরণ রাখিতে হইবে যথা,শ্রেষ্টতা লাভ 
করা কত কষ্টকর, পরিশ্রমের ক্ষমতা কতদূর, সৌভাগ্য 
পরিশ্রম ব্যতিরেকে লাভ হয় না, এবং পরিশ্রম, একান্ত মনে 
করিলে, অবস্তই সুফল প্রসব করে ওন্তায় পুরস্কার প্রদান 
করে।” অন্ত একজন জ্ঞানী লোৌক বলিয়াছেন, “আলস্তে 
এজীবন বৃথা ব্যয় হওয়া অপেক্ষা পরিশ্রমে ইহার ক্ষয় হওয়াই 
ভাল।” স্কট লাও দেশের লোকগণ বলেন, “ঘর্্ম ব্যতিরেকে 
মিষ্টাম্বাদন হয় ন 1” 

বস্ততঃ কোন বৃহৎ কাঁধ্যই বিনা পরিশ্রমে হঠাৎ সম্পন্ন 
হয়না । সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় সহকারে দিবানিশি অবি- 
শ্রাস্ত ভাবে তাহার জন্ত পরিশ্রম করিতে হয়। যতই অধিক 
পরিশ্রম করা যায় ততই আরও অধিক শ্রম করিতে ইচ্ছ! 
জন্মে, তখন সেই কার্ধ্য করিতে বিরক্তি বোধ না৷ হইয়া বরং 
মনে আননা-সঞ্ধীর হইতে থাকে) কাধ্যটী যতই অধিক 
সম্পন্ন হইয়া আইদে মনও ততই অধিক আননিত হয়) 
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এইরূপে পরিশ্রমী ব্যক্তি কোন একটী বিশেষ কাধ্য অবলম্বন 
করিয়া, সমস্ত জীবন তাহাতে আনন্দের সহিত ব্যয় করিতে 
পারেন। 

স্বোপার্জিত সম্পত্তি ও সম্ভ্রম উপভোগ করিয়া লোকের 
যেরূপ স্থখোৎ্পন্তি হয়, পৈতৃক সম্পত্তি অথবা অন্যের অন্থুগ্রহ- 
লব্ধ ধনের দ্বারা তাদৃশ স্থ কদাচ হইতে পারে না, কারণ 
তাহাতে নিজ ক্ষমতা! ও যত্রের লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না । বিখ্যাত 
ভ্রমণকারী লিভিংষ্টোন্‌ বলিয়াছেন, “আমি যাহা কিছু জ্ঞান- 
লাভে সমর্থ হইফ়্াছি, যে পরিমাণে লোকের হিত-সাঁধন ও ধর্ম 
প্রচার করিয়াছি, তৎসমুদাঁয়ই স্বয়ং পরিশ্রম পূর্ব্বক সম্পন্ন 
করিয়াছি; তজ্জন্য আমাকে অন্যের নিকট কৃতজ্ঞত1 স্বীকার 
করিতে হইবেন|। স্তরাং আমার অতীত জীবনবৃত্তান্ত 
স্মরণ করিয়া মনে অনির্ধবচনীয় আনন্দের উদয় হয়। যদি 
আমাকে পুনর্ধার নূতন করিয়া সংসার যাত্রা আরম্ভ করিতে 
হয়, তাহা হইলে পূর্বের স্তায় সহায়্-সম্পত্তি-বিহীন ও ছুরবস্থা- 
পন্ন হইয়া স্বকীয় পরিশ্রম ও যত্বের দ্বারা জীবিকা নির্ধাহে পুনঃ 
প্রবৃত্ত হই” 

ক্বলতঃ স্বয়ং পরিশ্রমের দ্বারা লাভ করিয়া ভোগ করিব, 
প্রাণাস্তেও অন্যের দয়। ভিক্ষা করিব না) প্রাণপণ যত্বের সহিত 
জীবিকা নির্বাহ ও জ্ঞান লাভ করিব, এরপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া 
সংসারে প্রবেশ করিলে অবশ্যই ইচ্ছ। পর্ণ হয় এবং কৃতকাধ্যতা 
লাভ হর, সন্দেহ নাই; এবং এনপ প্রতিজ্ঞান্ধ ব্যক্ভিগ্রণই 
সংসারে প্রকৃত উন্নতি লাভে সমর্থ হন। বিশুদ্ধ পরিশ্রম : 
যথার্থ শিক্ষ1 প্রদান করে এবং নিশ্চয়রূপে লোক দিগকে সুখী 
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করে। পরিশ্রম যে ব্যক্তি ভাল বাসে নী, দে তাহার কর্তব্য কর্ম 
উত্তমর্ূপ সম্পাদন করিতে পারে না, কাঁজেই যথার্থ স্থখভোগে 
বঞ্চিত থাকে। 

অলস ব্যক্তির জীবন নিতান্ত অকিঞ্ষিৎকর। তাহা আকা. 
শের ধূমব্ অথব। সমূত্রের ফেণমালার ন্যায়। তাহার জীবন 
ক্ষণকাল মাত্র পৃথিবীতে প্রকাশিত থাকিয়া পুনরায় বিলীন 
হইয়া যায়। সে যে পৃথিবীতে আসিরাছিল মৃত্যুর পরে তাহার 
চিহৃমাত্রও থাকে ন1। কিন্তু পরিশ্রমী ও সাধু ব্যক্তির জীবন 
আদর্শভূমি। তিনি আলোক প্রদান করিয়া অনেক জীবনকে 
সংসার পথে চালাইয়! নেন। তাহার পদ্ধতি-সকল অবলম্বন 
পূর্বক অনেক লোক উন্নতি লাভে সমর্থ হয়। তিনি নেতা 
হইয়া! সংদাঁরে কত লোককে উদ্ধার করেন কে বলিতে পারে? 
একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, "অতি কঠোর পরিশ্রমের 
মধ্যেও সুখ এবং শিক্ষা পাওয়া যাঁয়। শ্রম দ্বারা কাধ্য করি- 
বার শক্তি জন্মে, স্বাধীনত। উত্তেজিত হয় এবং এক বিষয়ে 
অবিচ্ছিন্নূপে নিযুক্ত থাঁকিবার অভ্যাস জন্মে” জেম্স্‌ 
ওয়াট, রিচার্ড আর্করাইট, সার ওয়াল্টার স্কট, বেপ্ামিন, 
ফ্রাঙ্ক লিন্‌, বার্ণাডপেলিসি, জন ফকস্মেন্, প্রভৃতি মহাত্ম- 
গণের জীবন-চরিত পাঠ করিলে অন্তঃকরণে যুগপৎ প্রীতি ও 
ভক্তির সঞ্চার হয়। ইহাদের পরিশ্রম, উত্সাহ, সহিষ্ণুতা, 
আত্মাবন্বন ও সৌজন্য প্রস্থতি গুণরাশির বিষয় আলোচনা 
করিলে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়। তাহাদের সঙ্কল্প এত দৃঢ় 
ছিল যে, তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে, তাহা দ্বারা অপাধ্য 
সাধন হয়। এই সকল মহাত্মগণ অন্মগ্রহথ করিয়া যে 
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ঘে দেশকে পবিত্র করিয়াছেন সেই সেই দেশ যে উন্নত, যশস্বী, 
ও ত্রশ্বর্ধ্যসমদ্থিত হইবে ইহা আর আশ্চর্যের বিষয় কি? 
এমন মহাত্মগণের জীবন ধন্য ! জন্মস্থান ধন্য ! 

ভ্রাতঃ, তোমার শ্বদেশের প্রতি একবার চক্ষু ফিরাও, 
দেখিবে, এখানকার লোক মনে করেন বিশ্রামই সুখ এবং 
পরিশ্রই ছুঃখ। ইহাদের অনেকের বিশ্বাস এই যে ধিনি 
কোন কর্ম করেন না, কিন্তু সারাদিন তাকিয়! ঠেস্‌ দিয়া 
ভূরুর্‌ ভূরুর্‌ করিয়া! আল্বোলার নলে স্গন্ধি তামাক ভন্ম 
করেন, তিনিই যথার্থ সুখী । ছাত্রগণ যতদিন বিদ্যালয়ে 
থাকেন ততদিন জ্ঞান বিদ্যালৌচনা করিয়া বিলক্ষণ 
লব্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠেন, কিন্তু যাই তাহারা সংসারে প্রবেশ 
করিলেন এবং সংসাঁর যাত্রা নির্বাহের জন্য কোন চাকুরীর 
যোগাড় হইল, অমনি জ্ঞান ও শাস্ত্রের আলোচনা হইতে 
সম্পূর্ণ রূপে বিরত হইলেন। এক সময়ে বিদ্যালয়ে যে ছাত্র 
অদ্বিতীয় ছিলেন, সংসার প্রবেশাস্তে আর তাহার নামও শুন! 
যায়না, সামান্য তৃণের ন্যায় তিনি সংসার শ্রোতে পড়িয়া 
কোথায় ভানিয়া গেলেন জানা যায় না। 

যে সকল ব্যক্তি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা 
শেষ করিয়া নিজকে বিদ্বান বলিয়া অভিমান করেন, 
তাহাদের অন্তরে মহাত্মা সার্‌ ওয়াল্টার, স্কটের এই বাক্য 
অঙ্কিত করিয়া রাখা উচিত, “আমি যাবজ্জীবন নিজের 
অজ্ঞতা হেতু পরিতাঁপ করিয়াছি।” টিনিটা কলেজের এক- 
জন ছাত্র, "আমার পাঠ সমাপন হইয়াছে, এখন গৃহে 
গমন করিতে অভিলাষ করি” এই বলিয়া স্বীয় অধ্যাপকের 
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নিকট অন্মতি প্রার্থনা করিলে, তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তি, 
প্রকাঁশ করিয়! কহিলেন “বটে! আমি কিন্ত কেবল আরম্ত 
করিতেছি 1” 

অপর দিকে চাও, দেখিবে, এখানে সম্পন্ন ও ধনী ব্যদ্ি- 
গণের মধ্যে অধিকাংশই জ্ঞানচচ্চার দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ 
করেন না। কেবল অকর্শণ্য ও আলস্যজনক নান প্রকার 
অকার্যে এই অমূল্য জীবন ব্যয় করেন। অন্য দিকে কৃষক 
অথব৷ শ্রমজীবী ব্যক্তিগণের মধ্যে জ্ঞান চর্চার নামও উল্লেখ 
করিতে শুনা যায় না। 

ঘে দেশের লৌক এমন নির্কোধ ষে আলস্যে সময় নষ্ট 
করাকে সখ বলিয়া মনে করে; যেখানে বিদ্যালয়ের 
বিখ্যাত ছাত্রগণ চাকুরী অথবা! কোন ব্যবসায় অবলম্বন পূর্বক 
জ্ানচর্চা একেবারে ছাড়িয়। দেন ; যেখানে কোন শিক্ষিত 
ব্যক্তিই বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ্য করেন না; যেখানে 
পরিশ্রম সম্মানের লাঘব করিবে বিবেচনায় পদদলিত হয়; 
যেখানে সম্পন্ন ও এরশ্্্যশালী ব্যক্তিগণ জ্ঞান-চর্চাকে 
অপ্রয়োজনীয় মনে করেন; যেখানে কৃষকগণ কোন জ্ঞান- 
প্রদ বিষয় অভ্যাস করা দূরে থাকুক, লেখা পড়া পর্যযস্ত 
জানেন৷ ও জানিতে ইচ্ছা করে না) যেখানে শ্রমজীবিগণ 
কতক মূর্থ ও কতক অর্ধশিক্ষিতাবস্থায় থাকিয়াই পরিতৃপ্ত 
থাকে ; এমন দেশও যদি ক্রমে রসাতল নাযার তবে আর 
কোন দেশ রসাঁতল যাইবে? 

মাতঃ জন্মভূমি, তোমার কুসস্তানগুলিকে একবার শিক্ষা 
দেও, যে, সম্যক উন্নতি ও প্রকৃত জ্ঞান বহুকাল ও বহু আয়া 
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সাধ্য) তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেও যে, আঁলসা 
ত্যাগ পূর্বক সর্বদা এক যনে পরিশ্রম না করিলে কেহ কখনও 
উন্নত বা জ্ঞানী হইতে পারে না) শিক্ষা দেও যে, ইংরেজ 
দিগের মদ্যপানাদির অনুকরণ না করিয়। তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন 
পরিশ্রম, জলস্ত উৎসাহ, অক্রান্ত সহিষুতা, অলৌকিক স্বদেশ 
প্রেম ও সর্বাবস্থায় স্থায়ী একতা প্রভৃতি গুণের অনুকরণ করাঃ : 
উচিত । শিক্ষা দেও মাতঃ, তোমার কুলাঙ্গার সন্তানগুলিকে, 
যে, পরিশ্রম নীচতার চিহ্ন নহে, উহ মহাত্মতা ব্যগ্রক এবং 
উন্নতি ও সৌভাগ্যের ভিত্তিভূমি । 
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সের বলে মানব নির্জখ গৌরব রক্ষা করিয়া সকল, প্রাণীকে 
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পরাস্ত করিয়াছেন। এই সাহন নিস্তন্ধ ভাবে কা্ধ্য করে, 
মানবের উত্পাহ ও যত্বকে উত্তেজিত করে, সত্য ও কর্তবোর 
জন্য তাহাকে দুঃখ ও যন্ত্রণা সহনে সমর্থ করে। শারীরিক 
বলপ্রস্থত সাহস দ্বারা লোক উপাধি, সম্মান, পূজ! ও ধন্যবাদ 
লাভে সমর্থ হয় না, এজন্তই তাহার তত আদর নাই। 

ধরঘপ্রহ্থত সাহসেই মাঁনবকে বৃহৎ 'ও গৌরবান্বিত করি- 
কাছে )--সত্যান্সন্ধানে সাহস,সত্য কথনে সাহস, 
স্তায়পরতাতে সাঁহস,--সততাতে নাঁহস,--পাঁপ প্রলোভনের 
বিরুদ্ধে সাহস,_কর্তব্য সাধনে সাহস। মানবের যদি এ 
গুণ না থাকিত, তবে অন্য কোন গুণকেই সে অকলঙ্কিত 
ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না । 

সাহসী ও তেজন্বী ব্যক্তিগণ চিরকাল পৃথিবীর নেতা! ও 


শাননকর্তা হইয়াছেন। ভীরু ও নিস্তেজ ব্যক্তিগণ পৃথি- 
বীতে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু তাহাঁদের জীবনের কোন 


চি রাখিয়া! যাইতে সমর্থ হয়না । এক এক জন সাহসী 
ও তেজস্বী লোকের জীবন এক একটী আলোকময় পথ। 
সেই পথে গমন করিয়া কত লোক কৃতার্থ হইয়া যায়। 
এমন লোকের উদাহরণ, চিন্তা, স্বভাব, প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বংশ 
পরম্পরাকে উত্তেজিত করে এবং উন্নতির পথে লইয়া যাঁয়। 
মৃত্যুর দ্বারা তাহার শরীর পৃথিবী হইতে অপক্ত হয় বটে, 
কিন্তু তাহার আত্মার তেজ, সাহস, প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান 
থাকিয়া অন্যান্য মানবদিগকে সৎপথে চালিত করে। তিনি 
শরীর সম্বন্ধে মৃত হইয়াও কার্ধ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বংশাবলীর 
নেতাশ্বরূপ বর্তমান থাকেন; চৈতন্য, নানক, শাক্যদিংছ, 
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বীশুপরীষ্ট, লুথার, পার্কার প্রভৃতি মহাম্মগণ কি যথার্থই মৃত 
হইয়াছেন? না, তীহারা মরেন নাই। তাহাদের শরীর 
এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের 
তেজোময় বাক্য ও উদাহরণ, তাহাদের সত্যনিষ্ঠা ও সাহস, 
তাহাদের সরলতা ও প্রেম, এখনও মানব-হদয়ে রাজত 
করিতেছে এবং ত্ীহার্দিগকে প্রকৃত উন্নতির পথে গমনার্থ 
আকর্ষণ করিতেছে। 

মানবের যদি আত্ম-বিশ্বীস থাকে, তাহা হইলে তিনি 
অনেক বিস্ববাধা অতিক্রম করিতে পারেন। তাহার আত্ম- 
বিশ্বাস দেখিয়া! অন্য লোকও নিজের প্রতি বিশ্বাস করিতে 
শিক্ষা করে। রোম-সআাট স্থুবিখ্যাত ছিজার একদা সমুদ্র 
পথে যাইতে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় দ্বারা আক্রীস্ত হইলেন। জাহা- 
জের কাপ্তান অত্যন্ত ভীরু ছিলেন, তিনি ঝড়ের প্রবল বেগ 
দেখিয়! ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া! পড়িলেন, এবং এই 


বিপদের সময় সাহস হারাইয়া বিপদাশঙ্কা আরও বৃদ্ধি 
করিতে লাগিলেন। সাহসী ছিন্তার ভাহাকে সিংহ গর্জনে 


বলিলেন “কাপ্তান! তুমি কিসের ভয় .করিতেছ 1. তোছার 
জাহা যে ছিজাবকে বহন. করিতেছে!” .কি.আস্র্য্য বিশ্বাস! 
মাহনী ছিজার যেখানে বর্তমান, সেখানে আবার কিসের 
ভয়? [ 
বস্ততঃ বীরপুরুষের সাহস সংক্রামক । ইহা বিদ্যুৎ 
ন্কূলিঙ্গের ন্যায় অন্যের অস্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কম্প- 
মান করিয়া! তুলে এবং আত্মবিশ্বীন ও সাহস প্রদান পূর্ববৰ 
তাহাকে উন্নতির পরনে পরিচালিত করে। যেব্যক্তির আত্ম" 
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বিশ্বীস নাই তিনি কিরূপে সাহসী হইবেন ? প্রত্যেক ব্যক্কিই 
আপন আপন ক্ষমত। ও ছুর্ধলতার বিষয় উত্তমরূপে অবগত 
আছেন। ক্ষমতার চালনা করিয়া যদি দুর্ববলতাঁকে অতিক্রম 
করিতে চেষ্টা না করেন, তবে তিনি কিরূপে উন্নত ও 
সাহসী হইবেন? সাহস পুর্বক জলে ঝাঁপ না দিয় যদি 
চিরকাল কদলী বৃক্ষের সাহায্যেই জল-পৃষ্ঠে ভাসেন, তবে 
তিনি পাতার দিতে কেমনে শিক্ষা করিবেন? আত্মবিশ্বাসী 
ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা ও দুর্বলতা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, 
ক্ষমতা দ্বার! দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ করেন। যিনি বলেন 
“আমার মত লোক পৃথিবীতে কি সৎকার্ধ্য করিতে পারে ?” 
তাহাকে আমি তৎক্ষণাৎ এই উত্তর দেই “ভ্রাতঃ, ধাহারা 
পৃথিবীতে উন্নতি করিয়া মীনবগণের নেতা বলিয়া! বিখ্যাত 
হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে তোমার ন্যায় 
সামান্য লোক ছিলেন, নিজের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, আত্ম- 
বিশ্বাস, প্রভৃতি সদগুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। তাহারা ধরূপ 
উন্নত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তুমিও যদি এরূপ কর, তৰে 
নিশ্চয়ই উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে ।” 

সাহসী ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি বিপ্ন বাধায় পরাস্ত হন না। 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাইওজিনিজ, প্রথমে যখন এপিস্থিনিসের 
নিকটে গমন পূর্বক তাহার শিষ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করি” 
জেন, এন্টিস্থিনিস্‌ তাহাতে অসন্মত হইলেন, কিন্তু ডাইওজি- 
নিজ তাহাকে পুনঃ পুনঃ এত অনুরোধ করিতে আরম্ত করিলেন 
. থে) তাহাতে ভিনি বিরক্ত হইয়া হত্তের গ্রস্থিময় বষ্ঠি উত্তো- 
: লন পুর্ক বলিলেন, “যদি এখনই প্রস্থান না কর, তবে এই 
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যষ্টির আঘাতে দূর করিব।” ডাইওজিনিজ 'তক্ষণাৎ বলিলেন, 
“আমাকে আঘাত করুন, কিন্তু আপনি এমন দৃঢ় বষ্টি কোথাও 
পাইবেন না, যাহা দ্বারা আমার অধাবসায়কে জয় করিতে 
পারিবেন।” এন্টিস্থিনিস্‌ এই বাক্যে পরাস্ত হইলেন, এবং 
আর একটী কথাও না বলিয়া তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ 
করিলেন । 

প্রচুর বিদ্যা এবং জ্ঞান থাঁকিলেও যদি আত্মবিশ্বাস এবং 
সাহস না থাকে. তবে সেই জ্ঞান ও বিদ্যা দ্বারা কোন মহৎ 
কার্ধ্যই সাধিত হয় না। আর এই ছুই গুণ থাকিলে সাধারণ 
বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও সংসারে অসাধারণ কার্য সকল 
সম্পন্ন করিতে পারে। যে সকল লোক পৃথিবীর লোকদিগকে 
ধর্মে ও সত্কার্য্যে উত্তেজিত করিয়] গিয়াছেন, যে সকল লোক 
বাম্পীয়-পোত ও তাড়িত-বার্ীবহ প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন 
লোক ছিলেন, কিন্তু তীহারা আত্মবিশ্বাস, সাহস, কার্ধ্- 
দক্ষতা, উৎসাহ ও যত্ববলে পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া 
অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। চিরকাল তাহাদিগের 
নাম মানব হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে । ভবিষ্যপ্ংশ তাহা 
দিগকে পুজা করিবে ও কৃতজ্ঞতার উপহার প্রদান 
ফরিবে। 

যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে সৎকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন, 
তাহার সাহস দেখিয়! বিশ্য়াপন্ন হইতে হয়। লজ্জা বা লোক 
ভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি শক্রর ভর 
করেন না, কেন না, ষ্ঠাহার কার্ধয সং। তাহার অন্তর সর্বদা 
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বিশ্বাস ও সাহসে পূর্ণ থাকে, কারণ তিনি জানেন যে কর্তব্য 
কর্ম করিতেছেন, সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহার সহায় এবং ৎ- 
কার্যের সর্জপ্রধান সহকারী ঈশ্বর তাহার সহার । যদি ঈশ্বরই 
তাহার দ্রিকে রহিলেন, তবে আর কে তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান 
হইতে সাহন করিবে? 
সেক্স পিয়ার বলিয়াছেন,_“নির্মূল অন্তর অপেক্ষা দৃঢ়তর 
কবচ আর কি হইতে পারে ? ধাহার বিবাদের কারণ স্তায়ান- 
মোদিত, তিনি যুদ্ধ সাজে অসজ্জিত হুইয়াও অভেদ্য কবচ দ্বারা 
রক্ষিত; আর ধাহার বিবেক অন্ঠায়ের দ্বারা দুষিত, তিনি কবচ 
অন্ত্রশস্ত্াদির দ্বারা সম্পূর্ণ যুদ্ধ সাজে সজ্িত হইয়াও নগ্ন» 
তিনি আরও বলিয়াছেন, “বিবেক বড় ভয়ানক বস্ত। ইহা 
মন্ষ্যকে ভীরু করে; চুরি করিলে তাঁহাকে ভণ্খদনা করে) 
শপথ করিলে তাহাকে নিগ্রহ করে); এবং লঙ্জীকর কার্যে 
তাহার কপোলকে রক্তানুরপ্রিত করে। ইহ] মন্থযোর বক্ষের 
মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং তাহার কাধ্যকে নানা বিদ্ব 
বাধায় পরিপূর্ণ করে” তিনি স্থান বিশেষে আরও বলিয়াছেন, 
“চোঁর ব্যক্তি প্রত্যেক জঙ্গলের ঝোঁপকে পুলিস কর্মচারী বলিয়া 
ভয় করে।” দোষী ব্যক্তি নিজ দৌষের ভারেই চূর্ণ হইয়। 
যার । . 
লর্ড বেকন বলিয়াছেন, “মানব যখন সছুর্দেশে কার্ষ্যে নিযুক্ত 
হন, তখন তিনি যে কেবল ধার্মিকগণের সহাম্মতা প্রাপ্ত হন 
এমন নহে, দেবতাগণও তাহাকে আম্গুকুল্য করিতে প্রস্তুত 
হন |” ৰাইবেলে লিখিত আছে, “দোষী ব্যক্তিগণ অন্ধস্থত 
না হুইয়াও ভয়ে পলায়ন করে, কিন্তু নির্দদোষী বাক্কি সিংহের 
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গায় সাহদী।” অতএব নির্দোধিতা সাহসের এক কারণ। 
মানব নির্দোষ নাঁ হইলে কখনই প্রকৃত সাহদী হইতে পারে 
না। দোষী ব্যক্তির অন্তরে সাহস স্থান পায় না। সে মুখে 
কোন সাহসের কথা বলিলেও অন্তরে আঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
যাহার অন্তর নির্মল ও ন্যায়পথাঁবলম্বী, তিনি যথার্থই সিংহের 
নায় সাহসী । সামানা বাধার, সামান্য বিভীষিকায়, সামান্য 
লোক-নিন্দা ভয়ে, ভিনি সতকার্ধ্য হইতে বিরত হন 
না। সময়ে তাহার অন্তর কুসুমাপেক্ষাও কোমল এবং 
সমরে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন বলিয়া বোধ হয়। স্বদেশ রক্ষার 
জন্য ক্রটস্‌ নিজ তনয়ের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন; প্রজা- 
ঘঞ্জনের নিথিত্ত রাঁমচন্ত্র সীতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সংসার 
স্বুথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সত্যরক্ষার জন্য যুধিষ্ঠির 
মতপ্য7রাজ গৃহে দাত্ব করিয়াছিলেন; এই সমস্ত অদ্ভুত 
কাধ্যের বিষর স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন বিশ্ময়াবিষ্ 
হয়। 

১৮৫৩ থুষ্টাবে ৪৭২ জন পুক্রুষ ও ১৬৬ জন স্ত্রীলোকমহ 
একথান! বাম্পীয়'পোত আক্রিকাভিমুখে গমন করিতেছিল। 
রজনীযোগে হঠাৎ সাগর গর্ভস্থ এক পর্বতে আঘাঁত লাগিয়! 
জাহাজ ভগ্ন হইর়া গেল এবং ক্রশঃ জনম হইতে লাগিল। 
জাহাজ রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া নাবিকগণ নিদ্রিত 
বাজিন্িগকে জাগরিত করিয়া অনহাঁর মহিলা ও শিশু সন্তাঁন- 
দিগকে রক্ষা করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। ইহাতে 
জাহাজের কোন ব্যক্তি দ্বিরুক্তি-গ্রকাশ করিল না। সকলেই 
তাড়াতাড়ি নিদ্রিত স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে জাগরিত করিয়া, 
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নিস্তব্ধ ভাবে তাহাদিগকে জাহাজস্থিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নৌকান্ব 
আরোপিত করিল এবং ভাগাইয়! দিল। এক থান৷ ক্ষুত্র 
নৌকাও অবশিষ্ট রহিল ন1। 

_ এই জাহাজে অধিকাংশই অশিক্ষিত ও নব প্রবিষ্ট সৈনিক 
পুরুষ ছিল। শিক্ষাভূমিতে সৈন্যগণ যেমন কখন কখন 
নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে, সেইরূপ ইহারাও আপন আপন 
বন্দুক স্বন্ধোপরি রাখিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। 
জাহাজ ক্রমে ক্রমে জলমগ্ন হইতে লাগিল। অতি ভীষণ 
মৃত্যুকে সন্ুথে দেখিয়াও কেহ ব্যাকুল বা বিকলাস্তঃকরণ হইল 
না। কাহারও মুখভর্িতে কোন কাঁতরতা ও দীনতার চিহ্ন 
দেখা গেল না। তাহাদের মধ্যে কেহই জীবনের জন্য উৎসুক 
হইয়! ক্ষুদ্র লৌকাভিমুখে এক পরও প্রক্ষেপ করেন নাই, অঙ- 
হায় ও অসন্ত স্ত্রীলোক ও বাঁলকগণকে অবশ্য রক্ষা কর! 
কর্তব্য, এবং এই অবশ্য কর্তব্য আমর! নিজের জীবন ব্যয় 
করিয়! নির্বাহ করিলাম, এই পাধু-চিন্তাজনিত বিমল সুখ 
অনুভব করিতে করিতে প্রুল্লাস্তঃকরণে সকলে ভীষণ সাগর 
গর্ডে জন্মের মত নিমগ্র হইল। কি অদ্ভুত দয়ালুতা ৷ ইহাদের 
অন্তর কি সুকুমারকুস্থমাপেক্ষাও কোমল ছিল না? কি অদ্ভুত 
সাহস! ভীষণ স্লাগর গর্ভে বিকট দর্শন মৃত্যুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক 
প্রসন্ন চিত্তে আলিঙ্গন করিয়া নিজের প্রিয়তম প্রাণকে 
বিসর্জন দিল! ইহাদের অন্তর কি বজ্ঞাপেক্ষাও কঠোর 
ছিল না? | | 

ঈদৃশ মহাত্মগণই যথার্থ পৃঙ্গার পাত্র। ইহাঁদের কীর্তি 
কখনই মানবের অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইব না। এই পৃথিবী 
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একদীম' হইতে সীনান্তর পর্য্যন্ত ইহাদের অবিনশ্বর যশোরাঁশির 
ঘোষণা করিবে। বস্ততঃ যাহারা যথা সময়ে উচিত কার্্যে 
জীবন দান করিতে কুষ্ঠিত না হন, তাহাদের কখনও দীনত! 
বা পরাভবখেদ সহ করিতে হয় না । ইউরোপীয় বিশেষতঃ 
ইংরেজ জাতির মধ্যে এরূপ অনেক সাহসী লোক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। তাহার? নিজকাধ্য দারা স্বদেশকে ও স্বদেশ- 
বাঁসিগণকে কৃতার্থ করিয়! গিয়াছেন এবং এজন্যই ইংরেজজা'তি 
এমন পরা্রান্ত, বিখ্যাত ও সৌভাগ্যশালী হইয়াছেন। 

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ ইংরেজের পোষাক, মদ্যপান ও 
চুরটসেবন প্রভৃতির অন্থকরণে তৎপর, কিন্তু ইংরেজ জাতির 
সৎসাহস ও সংদৃষ্াস্ত তাহাদের চক্ষে পড়ে না। তাহারা বরং 
প্রত্যেকে মিরজাফরের কার্য্যের পুনরভিনয় করিতে প্ররস্তত 
হইবেন, স্বার্থের জন্য সমস্ত দেশকে বরং ভূবাইবেন, তথাচ 
ওয়াদিংটনের বা গেরিবল্ডির গুণাবলীর কথা মনেও স্থান 
দিবেন না। তাহাদের প্রত্যেকের যদি নস্ত স্থখ হুইল, তবে 
জন্মভূমি বা স্বদেশবামী রসাতল যাউক, জ্রক্ষেপ নাই। এক 
জাফর মৃত হইয়াছেন, লক্ষ লক্ষ জাফর এখনও জীবিত আঁছেন। 
নীচ স্বার্থপরতা যদি ভারতে স্থান না পাইত তবে কি ভার্ত- 
ভূমির এরপ ছুর্দশা হইত 1 
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ৃ লে শব্দের অর্থ এই যে, বহুসংখ্যক বস্ত যথাস্থানে এই- 
_£ রূপ পর্যায় ক্রমে রাখা হইয়াছে, অথবা বহু সংখ্যক কার্ধ্য 
যথা সময়ে এরপ পর্ষ্যায়ক্রমে সম্পন্ন কর। হইয়াছে, যেন তাহা- 
দিগের দ্বারা কোন অভীষ্ট অনারাসে সিদ্ধ হইতে পারে। লর্ড 
পামারষ্টন্‌ বলিয়াছেন, “যে সকল কার্ধ্যের শৃঙ্খলা হওয়া সম্ভব 
মেই সকল কার্য্যে উহা না থাকিলে তাহারা সুমপন্ন হইতে 
পারে না ।” 
শৃঙ্খলা কার্য্ের প্রাণস্বরূপ। শৃঙ্খল! ব্যতিরেকে কোন 
কাঁধ্যই স্ুচারুরূপে নির্বাহ হয় না, অথচ ইহা! থাকিলে অল্প- 
সময়ের মধ্যে অনেক কার্ধ্য সম্পন্ন করা যায়। শৃঙ্খলা শূন্ত 
ব্যক্তি সমস্তদিন পরিশ্রম করিরা যে কার্ধ্য নির্বাহ করিতে 
পাঁরে না, শৃঙ্খলাপ্রির ব্যক্তি তাঁহা কয়েক ঘণ্টাতেই সম্পন্ন 
করিতে সমর্থ হন। ্‌ 
পৃথিবীতে ব্যক্তিযাত্রেরই এত কাঁধ্যভার যে তদ্বিষয়ে একটা 
বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া না চলিলে, তিনি কদাচ সকল 
কার্ধ্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হন না। যদিও তাহীর আন্তরিক 
ইচ্ছ! থাকে যে, সকল কার্য্যই ্থচারুরূপে সম্পন্ন হউক, তথাচ 
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শৃঙ্খলা না খাঁকিলে সেই সকল কার্ধ্যে এত গোলযোগ উপস্থিত 
হয়, এবং চাঁরি দিক হইতে তাহাকে একপ জড়িত্বা ধরে যে, 
তাহার সেই ইচ্ছ। কখনই ফলবতী হন না। কাধ্য গুলির 
মধ্যে কোন্টা পুর্বে ও কোন্টী পরে সম্পন্ন করিবেন তাহা 
তিনি ঠিক করিতে সমর্থ হন না? এবং নানা গৌলযৌগে কোন 
কাধ্যই উত্তমরূপে সম্পন্ন হর না। অতএব সকল কার্্যেই 
শৃঙ্খলা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন । 

ধিনি যে অবস্থাপন্ন লোঁক হউন না কেন, তাহার উপরে 
নিজের, নিজ পরিবারের ও সমাজের এত কার্ধ্যভার রহিয়াছে 
যে, তাহাদিগের জন্য একটা দৈনিক কার্ধ্যপ্রণালী ন! থাকিলে, 
সকল কাধ্য সুসম্পন্ন হয় না, প্রত্যুত তাহাদের মধ্যে একটা 
কাধ্য আর একটার পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া পড়ে। সেদিল্‌, 
বলিয়াছেন, “শৃঙ্খলা, বাক্স-মধ্যে জিনিষ রাখিবার ন্তাঁয়। 
নির্বোধ ব্যক্তি একটা! বাঁক্সের মধ্যে যে পরিমাণ জিনিষ 
রাখিতে সমর্থ হয়, তাহার দেড়! জিনিষ নিপুণ ব্যক্তি তন্মধ্যে 
রাখিতে পারেন ।” 

টমাস্ফুলার বলিয়াছেন, “তোমার চিত্তীগুলিকে সুচারু 
শৃঙ্খলাসহকারে সাজাইয়! রাখ । শৃঙ্খলাবিহীন ব্যক্তি বোঝা 
বহন করিবার সময় একটা জিনিষ ভূমিতে পড়িয়া যায়, আর 
একট। তাহার স্কন্ধোপরি ঝুলিয়া পড়ে এবং পদে পদে গতি 
রোধ করে, কিন্তু শৃঙ্খলাবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ জিনিৰ 
সন্দর রূপে বোঝা বান্ধিক্না বহন করে। কার্য ঈশ্বদ্ধেও ঠিক 
এইরূপ। যে ব্যক্তি স্থশৃঙ্ঘলায় নিয়মিত কাঁধ্য সম্পন্ন করে, 
মে অনিয়মী ব্যক্তির দ্বিগুণ কার্য অল্প সময় মধ্যেঅতি মৃহজে 
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সম্পরন করিতে সমর্থ হয়। অনিয়মী যে কার্ধ্য সমূহের ভারে 
বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, নিযমী ব্যক্তি তাহার দ্বিগুণ কার্ধ্য 
স্থিরচিত্তে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করে ।” 

আমাদের দেশে বহুসংখ্যক স্কুলের ছাত্র বৎসরের অধিকাংশ 
সময় আলস্যে ক্ষেপণ করির! পরীক্ষার ছুই এক মাঁস পূর্বে 
এত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করেন যে, তাহাতে, হয় রোগগ্রস্ত 
হইয়! পরীক্ষা দিতে পারেন না, না হয় পরীক্গান্তেই উৎকট 
রোগে আক্রান্ত হইয়া আকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহারা 
যদি বৎসরের প্রথম হইতে একটা নিয়মানুসারে সময়ের সন্ধ্যব- 
হার করেন, তাহা হইলে এরপ দুর্ঘটনা কখনও হয় না। শৃঙ্খল! 
সকল কাব্যের মায়ামন্ত্র। ইহার প্রন্ভাবে সকল সময়ে সমস্ত 
কার্য সুসম্পন্ন হয়। শৃঙ্খল! পূর্বক পদার্থ সকল যথাস্থানে 
রাখিয়া এইরূপে বোবা প্রস্তত করিতে হয় যে, তাহাদিগকে 
বহন কর! সুবিধাজনক হইতে পারে ; কার্ধ্য সকলকে নিয়মান্ু- 
সারে সম্পন্ন করিতে হয় ) যথা! নিয়মে সময়ের সদ্যবহার করিতে 
হয়) নিজের ধন সম্পত্তি নির়মান্গসারে সদ্ধ্যয়ে নিয়োগ করিতে 
হয়। লুবিখ্যাত লর্ড লিটন বলিরাছেন, “যিনি গৈতৃক বা 
স্বোঁপার্জিত ধন রত্বগুলি পৃথক পৃথক করিয়া যথাস্থানে সাজা- 
ইয়া রাখেন, এবং প্রয়োজনান্ুদারে কোথায় কি পাওয়া যাইবে 
তাহা সম্যক অবগত থাকেন, তিনি অবস্থার পরিবর্তনে স্বান- 
চ্যত হন না, তিনিই শৃঙ্খলার-_-অর্থাৎ কৃতকাঁধ্যতা লাভের 
অস্তিম ও সর্ধপ্রধান উপায়ের--রহস্যোত্েদ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন |” 

ষে ব্যচ্ষি নিয়মীনুসারে চলিতে থাকেন, ওদাস্য বশতঃ 
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তাহার কোন কার্য্য পড়িয়া থাকে না, এথব! নিতাস্ত ব্যস্ততা 
হেতু কোন কাঁ্ধ্য অসম্পূর্ণ বা অনালোঁচিত থাকে না। তিনি 
দেখেন যে স্বভাব নিয়মে পরিপূর্ণ । স্বভাবের প্রত্যেক কার্যের 
মধ্যে তিনি স্থুনিয়ম ও স্ুশৃঙ্খলার চিহ্ন দেখিতে পাঁন। দিবা- 
রাত্বি ও খতুর পরিবর্তন প্রভৃতি তাহাকে শিক্ষা প্রদান করে। 
তিনি শ্বভাব-প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়া! সুখে ও শান্তিতে 
জীবন যাত্র। নির্বাহ করেন। তাহার সমস্ত চিস্ত| ও কার্ধ্য 
নিয়ম দ্বারা চালিত হয়। তিনি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কার্য্য হইতে প্রধান 
প্রধান কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্তগুলি নিয়মান্থুসাঁরে সম্পন্ন করেন ; 
তিনি প্রত্যেক দিবসান্তে পরীক্ষা করিয়। দেখেন সেই দিবসের 
কোন্‌ কার্য অসম্পর রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে এরূপ না ঘটে 
তজ্জন্ত সাবধান হন। ছুঃয, বিরক্তি ও নিরাশ! তাহার সি 
হইতে পারে না। 

প্রন্কৃত কার্য্যদঞ্ ব্যক্তি নিজের কর্তব] কর্ম সমূহের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা ছুরূহ কার্ধযটা প্রথমে সম্পন্ন করিবার জন্য একমনে 
ষত্র করেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি পরিশ্রমকে ভয় করে, 
তাহার! প্রথমে সাধারণ কার্য্যগুলি নির্বাহ করিয়া, পরে বৃহৎ 
কার্ধ্য করিবে এই আশায় তাহা রাখিয় দেয়, এবং তাহার 
ফল এই হয় যে, প্র কার্ধ্য আর কখনও সম্পন্ন হয় না। 
কারণ, চতুর্দিক হইতে কার্যের শ্োত এত প্রবল বেগে 
আসিয়! পড়ে যে, এ বুহৎ কার্ধ্য করিবার সময় থাকে না। 
তাহার! প্রধান কাঁধ্য অবহেল! করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ষ্যে জীবন 
অতিবাহিত করেন, এবং আপন লঘুচিত্ততার পরিচয় প্রদান 
করেন। 
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যাহার মন যতদূর উন্নত তিনি সেই পরিমাণে বৃহৎ কার্ধ্য 
করিতে ভাল বাঁসেন। উন্নত ব্যক্তিগণ ছুই-একটা অকিঞ্চিৎ- 
কর কাধ্য ছাড়িয়া দিয়াও যাহাতে বৃহৎ কার্ধ্য পূর্বে সম্পন্ন 
করিতে পারেন তজ্জন্য যত্র করেন। অতএব কোন্‌ কার্ধ্য 
গুলি প্রধান ও পূর্বে করিতে হইবে এবং কোন্‌ গুলি শেষের 
জন্য থাকিবে তাহা বিবেচনা করা শৃঙ্খলার এক প্রধান অঙ্গ । 
যেমন কোন ঝুঁড়ির মধ্যে রাশিকৃত অলঙ্কার থাকিলে, অথব! 
তাহাদিগকে যথাস্থানে পরিধান না করিয়া! হস্তালঙ্কার পদে, 
কর্ণালঙ্কার নাসিকাঁর ধারণ করিলে, তাহাতে স্ত্রীলোকের 
শোভা বৃদ্ধি না হইয়! বরং হ্বাসই হয়, এবং তাহার নির্বদদ্ধিতা| 
ও মূর্খতার পরিচয় প্রদান করে; সেইরূপ বাধ্য সকলকে 
স্বপাকার করিয়া রাখিলে, অথব পুর্কের কাঁধ্য পরে ও পরের 
কাষ্য পূর্বে সম্পন্ন করিলে, তাহাতে উন্নতি না৷ হইয়া বরং 
অবনতিই হয় এবং কর্মকর্তার নির্ব-দ্ধিত ও ঘূর্খতাব্যগ্তক হয়। 
অতএব কাঁ্্য সকলকে প্রথমতঃ তাহাদের প্রাধান্য অন্থসারে 
এমন স্ুুচারুরূপে শৃঙ্খলাঁবদ্ধ করিতে হইবে যেন পর্যায়ক্রমে 
তাহাদিগকে সম্পন্ন কর! যায়; তৎপরে একে একে তাহা* 
দিগকে নির্বাহ করিতে হইবে। কোল্টন বলিয়াছেন ; “চঞ্চ- 
লতা! কার্্যবিনাশক ও দুর্বলচিত্তের পরিচায়ক । চঞ্চলচিত্ত 
ব্যক্তি পিগ্রবদ্ধ কাঠ বিড়ালের ন্যায় সততই পরিশ্রম করে 
কিন্তু তাহ! ফলপ্রদ হয় না। সে সততই গমন করে, কিন্ত 
বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইতে পারে না; সে পথস্থিত চড়কিকলের 
ন্যায় সকলের সম্মুখেই পতিত হয় কিন্ত কাহারো! গতিরুদ্ধ 
করিতে পুরে না; সে অনেক. কথা বলে কিন্তু তাহার মধ্যে 
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সারাংশ অন্পই থাকে; সকল পদার্থ ই ভাঁহাঁর নয়ন. গোঁচর হয়, 
কিন্ত সে কিছুই পর্য্যবেক্ষণ করেনা) অগ্থির মধ্যে তাহার বছ- 
সংখ্যক লৌহ আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছুই চারিটা ব্যতীত 
আর গুলি উষ্ণ হয়'নাই এবং যে কয়টাও উষ্ণ হইয়াছে, তাহা- 
দ্বারা তাহার অঙ্কুলী পোড়ামাত্র সাঁর হয়|” 

স্ুবিখ্যাত সার ওয়াল্টার্‌ স্কট, বলিয়াছেন, “তোমার 
কর্তব্য কর্মগুলি অবিলম্বে সম্পন্ন করিয়! বিশ্রাম সুখ ভোগ কর। 
কার্ধ্য সম্পন্ন হওয়ার পূর্ত্বে কখনও বিশ্রাম করিও না। সৈন্য- 
গণ যখন বুদ্ধধাত্রা করে, তখন পুরোভাগের সৈন্যগণ সুচারু- 
রূপে গমন না করিলে পশ্চান্ভাগের সৈন্যগণ মধ্যে যেমন 
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হর,কাঁধ্য সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। হস্ত 
স্থিত কার্য সকল সর্বপ্রথমে নিয়মিতরূপে সম্পন্ন না৷ করিলে 
অন্যান্য কার্য সকল পশ্চাতে সঞ্চিত হইয়া আমাদিগকে 
সজোরে আঘাত করিতে থাকে এবং ব্যাকুল করিয়া তুলে।» 
নর্ড চেষ্টার্ফিল্ড বলিয়াছেন, “কার্য্যে সত্বরতা নিতান্ত প্রয়ো- 
জন। নিয়মানুসারে কার্য করিলে যত সত্বর কার্য নির্বাহ 
হয় আর কিছুতেই সেইরূপ হয় না। যদি কোন অসম্ভাবিত 
অবশ্াকর্তব্য বিষয় উপস্থিত না হয়, তবে একটী কার্ধ্য 
প্রণালী স্থির করিয়া অলঙজ্ঘনীয় রূপে তাহার অনুসরণ জনা 
প্রাণপণে যত্ব করা উচিত। সপ্তাহের মধ্যে কোন বিশেষ 
দিবসের একঘণ্টা তোমার হিসাবাদি সুশৃঙ্খল কারবার জন্য 
স্থির করিয়া রাখ, ইহাতে এঁকাধ্যে তোমার সময় ও অধিক 
র্যয় হইবে না, অথচ তোমার ঠকিবার সম্ভাবনা অল্পই থাকিবে ) 
সাধারণ রকমের ক্ষুঙ্খ ও র্যবহার্ধ্য একথান! বহি রাখিবে। 


১৩২ সৌভাগ্য-লোপান । 
যদি দৈবাৎ কোন কার্ষ্যে ছুই তিন ঘণ্টা! অধিক ব্যয় কর! 
আবশ্যক হয়, তবে তাহ! তোমার শয়নের সময় হইতে ধার 
করিবে। 

লর্ড বেকন বলিয়াছেন, “যথার্থ সত্বরতা অতি বহুমূল্য 
পদার্থ । যেমন অর্থ দ্বার! বস্তু সকল ক্রয় কর! যায় তজ্রপ 
সময়ের দ্বারা কাধ্যের পরিমাণ হয়। সেখানে সত্বরতা নাই, 
সেখানে কাঁধ্য সকলকে অতি মহার্থ দরে খরিদ করিতে হয়। 
স্পার্টা ও স্পেইন দেশের লোকগণ কার্য বিলম্বের জন্য বিখ্যাত; 
এন্ন্য একটী নীতি কথা প্রচলিত আছে যে, আমার মৃত্যু যেন 
স্পেইন দেশ হইতে আইসে কারণ তাহা হইলে তাহার 
আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে ।” 

শৃঙ্খলার মধ্যে স্থীন ও সময় এই ছুইটী প্রধান বস্ত। 
ইহাদের প্রতি সাবধানত! পূর্বক দৃষ্টি রাখিলে কার্য সিদ্ধি 
হয়। এদম্বন্ধে দুইটা নীতি কথা আছে। প্রথমতঃ পপ্রত্যেক 
বস্তুর জন্য স্থান এবং প্রতেকবস্তু যথাস্থীনে সঙ্জিত।” দ্বিতীয় 
য়তঃ, প্প্রত্যেক কারধ্যের জন্য সময় এবং প্রত্যেক কার্ধ্য যথা 
সময়ে সম্পন্ন ।” 

সত্বরতা। যেমন কাধ্য সম্পাদনের প্রধান অঙ্গ ত্র অতি 
সত্বরত1 বা অযথ। সত্বরতা কার্ধ্য সম্পাদনের পক্ষে অনিষ্টকারী। 
“কতক্ষণ কা্য করিলাম' ইহাদ্বার! কার্ষ্যের পরিমাণ ন! করিয়া ' 
কার্য্যের কতদূর সম্পন্ন হইল” তাঁহ। দেখা, উচিত। পক্ষান্তরে, 
অত্যন্ত শীত্র করিয়। কার্য করিতে আরস্ত করিলে তাহ! হসম্প 
না হইয়। বরং নষ্টই হয়। 

শৃঙ্থলান্থসারে যিনি কার্থয করেন তীহার আছর, কাষণ- 
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কলাপ, ধর্নিষ্া প্রভৃতি সমস্তই সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ । আমাদের 
চিত্ত এত চঞ্চল যে সহজেই তাহ! নির্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া ইত- 
স্ততঃ বিচরণ করে। এই চাঞ্চল্য দূর করিবার একমাত্র উপায় 
নিয়ম। নিয়ম অবলম্বন না করিলে কোন লোকই একভাবে 
কার্ধ্য করিয়! উঠিতে পারে না। নিয়ম অবলম্বন করা ও তদন্থু- 
সারে চল! প্রথমতঃ কতকদিন কষ্টকর হয় বটে, কিন্তু একবার 
অভ্যাস হইলে এঁনিয়ম কষ্টকর না হইয়]। বরং স্থুখদায়কই 
হুইয়া উঠে এবং তদন্ুসারে কাধ্য করিতে না পারিলে মনে 
অনুতাপ উপস্থিত হয়। 

নিয়মী ও শৃঙ্খলাপ্রিয় ব্যক্তির গতি গগনবিহবারী নক্ষজ্- 
গণের স্তায় চিরকালই একরূপ। তিনি কাধ্য সকল সুচারুরূপে 
নির্বাহ করিয়৷ শান্তিস্ুখ ভেগ করেন, লোকমগুলীর বিশ্বাস ও 
আদরের পাত্র হন এবং তাহার হস্তে কোন কার্যযতার ন্তস্ত 
করিতে কেহই সন্দেহ করে না। 

ষে ব্যক্তি কার্য সকলকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিতে জানে না, 
তাহার কাধ্য সহজে নিম্পন্ন হয় মা। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ 
নক্ষত্র সকলকে স্তপে স্তপে সাজাইয়া একএকটা স্বতন্ত্র নাম 
দিয়াছেন এবং এই প্রকার শৃঙ্খলা ন। থাকিলে জ্যোতির্বিদ্যা 
আরও ভয়ানক জটিল ও কঠিন হইত। এইন্পে বোধ- 
সৌকত্যার্থে পণ্ডিতগণ উদ্ভিদ্বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, তৃতত্ববিদ্যা 
প্রতৃতির মধ্যে পদার্থ সকলকে স্তপে স্বপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া- 
ছেন। 

স্ুবিখ্যাত আডিদন্‌ বলিয়াছেন,--“যে ব্যক্তি আঁপন চিস্তা 
সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ' করিতে পারে না, তাহাকে অনেক ক্মনা- 
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বশ্তকীয় কথা বলিতে হয় এবং বৃক্ষপত্রের প্রাচুর্য বশতঃ ফল 
ঢাকিয়! খাঁকার ন্যায় তাহার যথার্থ উদ্দে্ত বাক্যাড়ম্বরে আবৃত 
হইয়া! অনৃষ্ত হয়।” অনিয়মী ব্যক্তি ক্ষেত্র মধ্যে যব, গম, 
আলু, পটোল, ধান্ত, ফল, পুষ্প, ঘাঁদ একত্র উৎ্পন্ন করিয়! 
সফলকাম হইতে চাহে এবং বৃথা পরিশ্রম ও সময়ের অপ- 
ব্যবহার করে। সে বর্ণমালার অক্ষর গুলি বিশৃঙ্খল ভাবে 
একত্রিত করিয়া শব্ধ প্রস্তুত করে যাহাতে বাস্তবিক কোন 
মগোগত ভাব প্রকাশ হইতে পারে না। তাহার প্রতি লোক- 
দিগের অশ্রদ্ধা জন্মে, অতি সামাস্ কাধ্যেও তাহাকে কেহ 
বিশ্বার করিতে চাঁহেনা। 
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অত্যন্ত সংসর্গ প্রিয় । সে সাধারণতঃ সফবিস্থ, সমবযস্ব, 
সমস্বভাঁব, ও সমাভিপ্রারাম্বিত ব্যক্তির সহিত বাস 
করিতে ভাল বাসে। সে নিজের ইচ্ছামত সঙ্গিগণকে মনোনীত 
করিয়া লয়। বাহাদের সঙ্গে তাহার রুচি এবং অভ্যাসের 
সা আছে তাহাদের সংসর্গই তাহার সন্তোষজনক হয় । 


রণ 
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কারণ, সঙ্গিগণ সমভাবাঁপন্ন না হইলে তাহাদদিগের মধ্যে 
সন্তাৰ থাকে না; প্রত্যুত, বাদ বিদম্বাদ ও নানাপ্রকার 
অমস্তোষকর এবং বিরক্তিজনক ঘটন1 সমূহ আসিয়া তাহা- 
দিগকে স্বতন্ত্র করিয়া! ফেলে। এজন্যই লৌক আপন আপন 
ইচ্ছান্থুসারে সমস্বভাবসম্পন্ন ও সমাবস্থ সঙ্গিগণ মনোনীত 
করিয়া তাহাদিগের সংলর্গে জীবন যাপন করিতে ভাল 
বাসে। 

একজন জানী লোক যদ্দি এক মূর্খকে তাঁহার সঙ্গি করেন, 
একজন সন্ত্রান্ত লোক যদি কৃষকের সংসর্ণে পতিত হন, এবং 
সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি যদি তস্করের সঙ্গে একত্র হন, তবে 
তাহাতে তাহাদিগের সুখসস্তোধ হওয়া দূরে থাকুক, নিজ 
চরিত্র এবং সম্মানের ভয়েই তাহারা পৃথক হইয়া পড়েন। 
এই হেতু জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির চরিত্র, 
অভিপ্রায়, রুচিও গুণের. বিষয় তাহার সঙ্গিগণ দেখিয়াই 
বিবেচিত হইতে পারে) কারণ, কোন মনুষ্য অসমভাবাপন্ন 
লোকের সংসর্ণে বাস করিতে ইচ্ছা করে না ও ভালবাঁসে না। 
যেমন আলো এবং অন্ধকার এক স্থানে থাকিতে পারে না, 
কদ্রপ সং ও অসৎ লোকের মধ্যে কদাচ টমত্রীভাব হইতে 
পারে না। নিরীহ মেষশাঁবকের সঙ্গে হিংঅক ব্যাপ্ের এবং 
কপোতের সঙ্গে শকুনের মিত্রত! সম্পুর্ণ অসম্ভব, কারণ একে 
অন্তের বিপরীতভাঁবাঁপন্ন । 

হিতোপদেশের মধ্যে একটী শ্লোক আছে তাহার ভাবার্থ 
এই যে, গযে বস্তুর সঙ্গে যাহার যোজন! সম্ভবে, জ্ঞানিগণ 
সেই ছুই বসত একত্রে সম্মিলিত করেন? যাহাদের মধ্যে 
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খাদ্য খাদক সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যে কদাচ প্রীতিস্থাপিত হইতে 
পারে না।” কোন সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে 
হইলে তাহাকে ধার্মিক ও শিক্ষিত লোকদ্দিগের মধ্যে অন্ু- 
সন্ধান করিতে হয়, কিন্তু যখন পুলিসের কোন লোক চোর 
অথবা বদ্মাইসের অন্বেষণে বহির্গত হয়, তখন সে নানা 
ছুরাচারিতাপূর্ণ স্থানে ও নানাজাতীয় অসৎ ও দুষ্ট লোকদিগের 
মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করে, কারণ, কুলোক, কুস্থানে ও 
কুসংসর্গে থাকিতে ভাল বাসে। অতএব ইহা! স্পষ্টই দেখা 
যায় মে, লোকমগ্ডলী সংসর্গ দ্বারা মানবের দোষগুণ বিচার 
করে, কারণ, কোন কাকের মধ্যে সমস্তই এক জাতীয় 
পক্ষী থাকে অন্য রকমের একটা পক্ষীও তন্মধ্যে লক্ষিত হয় 
না। 

সৎও অসৎ সংদর্গ দ্বারা যে মাঁনবগণ সৎ ও অসৎ 
লোকের পরীক্ষা! করে, ঘাহার কি কোন কারণ নাই? অবশ্যই 
আছে। তাহা এই যে, মন্থুযু-_বাঁলক, বৃদ্ধ, যুবা,-_মাত্রই 
অন্ুকরণপ্রিয়। বাণিজ্য, ব্যবসার প্রভৃতি সমস্ত কার্ধ্য সে 
অন্থকরণ করিয়া শিক্ষা করে। যাহার্দিগের দ্বারা সে 
সতত পরিবেষ্টিত থাকে, তাহাদিগের প্রদর্শিত উদাহরণ 
সকল সে অনুরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। যেমন 
আমাদিগের আহাধ্য বস্ত্র গুণানুসারে শরীরের পুষ্টিসাধিত 
_ হয়, তন্রপ সদন সংসর্গের উদাহরণ অনুসারে আমাদিগের 
ধর্্মীধর্থের প্রবৃত্তি পরিপৌধিত হয়। ফলতঃ যে সকল লোক 
সতত আমাদের নিকটে থাঁকে, তাহাদিগের আলাপ, ব্যবহার, 
গতি, অঙ্গভঙ্গি, অভ্যাস, চিন্তা ও কা্ধযসমৃহ আমর! অন্থকরণ 
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করিয়া চলিতে থাকি এবং এই অন্গকরণ যততই যে আমরা 
জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছা পুর্ব্বক করি এন্ধপ নহে। 

যে সকল বস্তু সতত আমাদিগের চতুর্দিকে অবস্থিতি করে, 
ঘে সকল কার্য্য ও ঘটন| সতত আমাদিগের নয়নগোচির হয়,, 
সেই সকলের ক্ষমতা এত অধিক যে তাহারা আমাদিগকে 
অজ্ঞাতসারে বলপুব্ধক আকর্ষণ করে, এবং অনুকরণে প্রবৃত্তি 
জন্মীয়। ক্রমে আমর! যতই বড় হইতে থাকি ততই এ সকলের 
অন্থকরণে আসক্তি হয় এবং অবশেষে তাহা অভ্যাসে পরিণত 
হইয়া চরিত্রের উপর কার্য করে। অতএব সংনর্গ দ্বারা যে 
মন্ুষ্যগণ আমাদের চরিত্র সম্বন্ধে বিচার করেন, তাহা সর্বথা 
ন্যায়ান্থমোদিত ও সঙ্গত | 

সংসর্গই লোকের প্রকৃত স্বভাব নির্ণায়ক। ধর্মের প্রতি 
অনুরাগ ও অধর্দের প্রতি দ্বণা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। ছুরি 
করা যে দোষ ইহা যদি চোর না জানিত, তবে সে মিথ্য। 
কহিয়া! অথবা পলায়ন করিয়া নিজের দোষ ঢাকিতে যত্ব 
করিত না। মন্ষ্যদিগকে যদি বাল্য কাল হইতেই সতত নীতি 
শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে তাহাদিগের সতের প্রতি আদর ও 
অসতের প্রতি স্বণার আধিক্য হয় ; তখন স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের 
মন উচ্চ ও সৎ পথে ধাবিত হইতে চাহে, তাহারা শিক্ষিত ও 
সাধুলোকদিগের সংসর্গ অন্বেষণ করে এবং এ মহাত্মাদিগের 
সংকার্ধ্য, সদালাপ, সদাঁচার প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের মন উৎ- 
নাহে ও জীবস্তভাঁবে পরিপূর্ণ হয়; তাহাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি ও 
উৎকর্ষ সাধিত হয়? তাহাদের কাধ্য, আলাপ, আচার ও 
ব্যবহারে দোষগুলি সংশোধিত হয়) অভিজ্ঞভার ক্ষেত্র 
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প্রশত্ত হয়; সংক্ষেপতঃ সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির উৎকষ্ঠ গু 
সকল বিদ্যুতের ন্যায় তাহাদের শরীর ও মনের মধ্যে প্রবেশ 
করে এবং তাহাদিগকে সাধু ও সচ্চরিত্র করিয়া তুলে। কারণ, 
তাহারা সাধু দৃষ্টাত্ত সকল দেখিয়া নিজের সদিচ্ছা সমূহ বৃদ্ধি 
করেন; স্থিরপ্রতিজ্ঞা সকল অধিকতর দৃঢ় করেন; নিজের 
কার্যকলাপ অধিকতর দক্ষতা সাহস ও পরিশ্রমের সহিত 
নির্বাহ করিতে আরম্ত করেন; দিন দিন নৃতন উন্নতি ও নূতন 
সুখ লাভ করির! প্রৃত সৌভাগ্যশাঁলী হন এবং নিজ্রে উন্নত 
চরিত্র ও কার্ধ্য দ্বারা ত্রাতৃবর্গের ও স্বদেশের উপকার সাধন 
করিয়! মাঁনবজন্ম সফল করেন ! 

সাধুতা লোকের মনকে স্বভাবতঃ মোহিত করে ও তছুপরি 
নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। দাধুব্যক্তি মানব সমাজের 
রাঁজা, তিনি চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় সকলের মনকে নিজের দিকে 
আকর্ষণ করেন । যেখানে তিনি উপস্থিত থাকেন, তথাকার 
লৌকগণ এক অপূর্ব জীবস্তভাঁবে পূর্ণ হয়। তাহার কার্ধ্য 
কলাপ তাহাদিগকে বিস্ময়ান্বিত করে, এবং তাঁহাদিগের অন্তর 
উচ্চভাঁবে ও উত্সাঁহে পরিপূর্ণ করে। তিনি চন্দ্রমার ন্যার 
তাহাদিগের উপর নিজের সুলিগ্ধ রশ্মি বিস্তার পূর্বক তাহাদিগকে 
পরম শোৌভাঁয় শোভিত করেন। তাহার সদালাঁপ, সহপদেশ, 
সদ্ষ্টান্ত পার্শ্ববর্তী লৌকদিগকে পবিত্রতা ও ধর্মে অলঙ্কৃত 
করে। | 
_ সাধুসংসর্গে লোঁক যেমন উন্নত হয়, অসাধুসংসর্গে আবার 
সেইরূপ অধোগামী হয়। কুসংসর্গ সংক্রামক রোগের 
ন্যায়। যে» ব্যক্তি সর্বদা অসৎ লোকদিগের সংসর্গে গমন 
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করে, সে সঙ্গিদিগের, কুকর্ম, কদর্য ব্যবহার, কুঅভিলাষ/ 
নীচতা প্রতৃতির স্পর্শে ক্রমে তাহাঁদিগের সমাবস্থ হইয়া উঠে। 
সে উচ্চ প্রকৃতির লোক হইলেও সতত কুব্যব্হার দেখিতে 
দেখিতে অসৎ কর্মের প্রতি তাহার দ্বণার হ্রাস হইতে থাকে । 
মানব সর্ধ প্রথমে পাঁপকে এত ভয়ানক দ্বণা করে যে, পাঁপ 
কার্য দেখিলে তাহার রোমাঞ্চ হয়; কিন্ত কুসংসর্গে পতিত 
হুইয়| সর্বদা পাপকার্ধায সকলকে মন্মুখে দেখিতে দেখিতে 
ক্রমে সে তাহাদিগের সঙ্গে পরিচিত হয়, পরে তাহাদিগকে 
নিকটস্থ হইতে দেয়, পরে তাহাদের উপস্থিতিতে ধৈর্য্যাবলম্বন 
করিয়া থাকে, পরে তাহাদের প্রতি অন্ুকম্পা প্রদর্শন করে, 
অবশেষে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করে । 

পাপ সমূহ এরূপ ভয়ানক পদার্থ যে তাহার! একটা বুচ্যগ্র 
সমান হ্ুদ্র রন্ধ প্রাপ্ত হইলে তাহা দ্বারা প্রবেশ করিতে থাকে, 
এবং একবার তাহাদের হস্তে পড়িলে তাহারা এত দৃঢ় মুষ্টিতে 
ধরিয়! থাকে যে, অত্যন্ত প্রথর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও তাহাদের 
বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং অসামান্য ও অতি দৃঢ় 
মানসিক বল ন| থাকিলে তিনি কদাচ তাহাদের হস্ত হইতে 
মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। 

অমৎ সংসর্গের অনেক দোষ। ইহা লোকের সুনাম কল- 
স্কিতকরে; পাঁপের প্রতি স্ব্ণা হাস করে); মনকে অতিশয় 
নীচভাবাঁপন্ন করিয়া নরকতুল্য করে ; সৎকাঁধ্য, সথলোক, সদা- 
লাঁপ প্রভৃতির প্রতি দ্বণ৷ উৎপাঁদন করে ) নান। প্রকার ছূর্ববলত। 
ও চঞ্চলতা দিন দিন আনয়ন করে । তখন উচ্চ আশা ও উৎবৃষ্ট 
অভিলাষ সকল মন হইতে ক্রমে ক্রমে পলায়ন করে; সাধু ও 
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জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে নিন্দা করা ও ভীহাদের দোষান্ন্ধান করা 
অসৎ জীবনের এক কাধ্য হইয়া পড়ে) পাপ করিতে সাহস 
জন্মে; এইরূপে কুসংসর্গ মানবকে নীচতার গভীরতম প্রদেশে 
লইয়া যাঁর ; সে সাতার ভুলিয়া! চিরকালের জন্য নরকে মগ্র হয় 
এবং জীবনকে মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক বোধ করে ও অতি কষ্টে 
দিনাতিপাত করে। 

এরূপও দেখা যাঁয় যে, যাঙ্গারা কুসংসর্গ পরিত্যাগ পুর্ববক 
উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের চরিত্রের মধ্যে কুসংসর্গ- 
স্পর্শদৌষজনিত কিঞ্চিৎ মালিন্য রহিয়াছে । এজন্য একজন 
জ্ঞানীলৌক বলিয়াছেন, “যদিও কুসংসর্গের অগ্নি তোমাকে 
দগ্ধ করিতে না পারুক, কিন্ত মেই অগ্ির ধুম অন্ততঃ 
তোমাকে কলঙ্কিত করিবে ।” প্রসিদ্ধ জেনস্ফক্ষ্‌ যৌবনকালে 
তী দোষে দোষী ছিলেন, এ জন্য তাহার বন্তৃতাঁদির মধ্যেও 
অসভ্যতা, অনবধানতা, ন্তায় ও নীতির অভাব পরিলক্ষিত 
হয়। ফলতঃ কুসংসর্গের সংক্রামক দৌষ হইতে এ সংসর্গ- 
চারী কোন ব্যক্তি মুক্ত থাকিতে পারে না । 

অন্ধকার যেমন পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তগুলিকেও তমসাচ্ছন্ন 
করে, তন্রপ নান! সদগুণসমন্থিত ব্যক্তিও যদি কুসংসর্গ আশ্রয় 
করেন, তবে তাহার সমস্ত গুণরাশি কুসংসর্ণম্পর্শে অন্ধকার- 
ময় হইয়া যায়। যেমন এক কলমী ছুপ্ধে বিন্দুমাত্র 
গোমুত্র পতিত হইলে সমস্ত ছগ্ধ নষ্ট হয়, সেইরূপ রাশি- 
ক্কত উৎকৃষ্ট বস্ত অপকৃষ্ট বস্তর স্পর্শমাত্রে নষ্ট হইয়া যায়। 
এক গ্লাস পরিষ্কত জলে এক ফোট! কালী গুড়িলে কি তৎক্ষণাৎ 
সমস্ত জল ঈধৎ কাঁলবর্ণ হয় ন1? তক্্রপ প্রতৃত-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি 


সংসর্গ। ১৪১ 


যদি কিয়ৎ পরিমাঁণে কুসংসর্গ-দৌধষাশ্রয় করেন তবে তাহার 
গুণরাশি কি কলঙ্কিত হইবে না? যেমন নির্াল সলিল! নদী 
কর্দম কলুষিত নদীর সংস্পর্শে মলিন! হয়, তত্রপ সাধু লোকের 
নির্মল চরিত্র কুলোকের সংস্পর্শে মলিন ভাঁবাপন্ন হইয়া থাকে । 
কুসংসর্গরূপ অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য স্থুধীর ও. 
সৌভাগ্যে্ছু ব্যক্তি ব্যস্ততা সহকারে সাবধানতা অবলম্বন 
করেন। কুসংসর্গ দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারে, 
তজ্জন্ত তিনি বিবেকরূপ প্রহরীকে সর্বদা মনদ্বারে নিযুক্ত 
রাখেন, কারণ, চম্মবনিশ্মিত জলপুর্ণ স্থালীর একমাত্র ছিদ্র 
দ্বার যেমন সমস্ত জল বহির্গত হইয়া যায়, তন্রপ চরিত্রের 
একটু সামান্য রন্ধ দ্বারা সদ্‌গণ সকল ক্রমে ক্রমে পলায়ন করে। 
এই সমস্ত কারণে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সতত সাধু 
ংসগেগিমনাগমন করেন ; সাধুদিগের আলাপ, ব্যবহার, কার্য্য- 
প্রণালী অবলোকন পূর্বক নিজের দোষগুলি সংশোধন, 
করেন ; তাহাদের চরিত্রবল দেখিয়! দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিজের 
চরিত্র দোষ দূর করেন) কুালাঁপ, কুব্যবহার, কুকর্ম প্রভৃতি 
বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম, উন্নতি ও সৌভাগ্যের পথে বিচ- 
রণ করিতে থাকেন এবং পরম স্থখে জীবন যাপন করেন। 


অলমতা। 
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ব টন বলিয়াছেন, “অলসতা শরীর ও মনের পক্ষে অত্যন্ত 
অনিষ্টকর। ইহা কুবুদ্ধি পোষণ করে এবং নান! অসৎ 
কর্মে প্রবৃত্তি জন্মায় । ইহা সাতটা (১) ভয়ঙ্কর মহাপাপের মধ্যে 
একটী। ইহা সয়তাঁনের উপাধান ও প্রধান বিশ্রাম স্থান। 
যখন একটা কুক্ধুরও অলস থাঁকিলে রোগাক্রান্ত হয়, তখন 
অলদ মনুষ্য কিরূপে এই অলমতার হস্ত হইতে বিনা কষ্টে মুক্তি 
লাভ করিবে? শারীরিক অলসতা অপেক্ষা মানমিক অলদত। 
অধিকতর ভয়ানক, কারণ অলসত! ব্যাধি স্বরূপ, আত্মার মরিচা 
স্বরূপ, সংক্রামক মহ্থাযারী স্বরূপ,'এবং জাজ্জল্যমান নরকম্বরূপ। 
যেমন আোভবিহীন জলের মধ্যে নানা প্রকার কীট ও কর্দ্যয 
লতা! গুল্প প্রভৃতি জলজবৃক্ষ জন্মে, তদ্রপ অলদ মনের মধ্যে 
দূষিত ভাব ও কুচিস্তা সকল উদয় হয় এবং আত্মা অপবিত্র 
হইয়া অধঃপতনোন্ুখ হয়।” | | 
তিনি আরও বলিয়াছেন, “আমি সাহস পূর্বক বলিতে 





€ ১) নরছত্যা, লম্পটতা, লোঁত, পেটুকতা, দার্তিকতা, ঈর্য্যা এবং 
অলসতা।--এই "টা বাইবেল অনুসারে ভ্যঙ্কর মহাপাঁপ। 
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পাঁরি যে, পুরুষ কি স্ত্রীলোক যদি অলস হয়, সে ষে অবস্থাপন্নই 
হউক না কেন,__ধনী বা উচ্চবংশীয়ই হউক, ভাগ্যবান বা স্থথীই 
হউক,-_যে পর্য্যন্ত মে অলস থাকিবে সেপর্যযস্ত কখনই সে প্রকৃত 
স্থখী হইতে পারিবেনা, কারণ, তদবস্থায় তাহার শরীর মন কখ- 
মও ভাল অবস্থায় থাকেনা; সততই ক্লান্তি, বিরক্তি, নিরুৎসাহ, 
অরুচি ক্রন্দন, দীর্ঘনিশ্বাস, সন্দেহ প্রভৃতির দাসত্ব করিয়া সে 
পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থ সকলকে ঘ্বণা করিতে আরম্ভ করে এবং 
দেই সকল পদার্থ শীঘ্র শীঘ্ব চলিয়! যাঁউক বা বিনষ্ট হউক 
এরূপ ইচ্ছা করে, অথবা কোন কল্পনার আ্োতে ভাসিতে থাকে 1 

অলসতা অশেষ দোষের আকর। যেমন কোন উদ্যানকে 
পরিদ্ভুত না করিলে তাহা শীঘ্রই কুবৃক্ষে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রুপ 
মনকেও অলদত। হইতে মুক্ত না রাখিলে তাহ নানা কুপ্রবৃত্তি ও 
পাপের প্ররোচনায় নরক তুল্য হইয়া উঠে। আলস্য মন্দ মন্দ 
গতিতে গমন করে, কিন্তু উহা এমন ভয়ানক সংক্রামক যে উহার 
ম্পর্শমাত্রে সকল সাগ্ণ বিনাশ হইয়া যায়। যত প্রকার 
দোষ, পাপ ও অসৎকর্্ম সংসারকে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহারা 
সকলেই আলস্য হইতে উৎপন্ন । অত্তএব সমস্ত দোষের আকর 
ও আমাদের সকল সর্ধনাশের মৃলীভূত কারণ অলসতাকে যত 
শীন্্ পরিত্যাগ করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। 

করাঙ্কলিন্‌ বলিয়াছেন, “পরিশ্রমে যত শীঘ্র শরীর ক্ষয় 
করে, অলসতার মরিচায় শরীর তদপেক্ষা অধিক শীঘ্র ক্ষয় হয়, 
কেনন! ব্যবহৃত চাবি সততই পরিষ্কত থাকে।” পোপ 
বলিয়াছেন, “যেমন অত্যুত্রষ্ট ভূমিখওও নানা কুবৃক্ষ 
দারা বলাক্কত হয় তদ্ধপ আমরা মনোরাগানে যদ্রি ধর্মবীজ 


১৪৪ সৌভাগ্য-নোপান | 


বপন না করি তবে পাপে সমস্ত মনকে পরিপূর্ণ করিয়া! 
ফেলিবে 1” কাউপার বলিয়াছেন, “কাটা শূন্য ঘড়ীর যেমন 
চলা না চল! উভয়ই নিক্ষল, অলস ব্যক্তিও ঠিক সেই রূপ ।” 
রোক্ফুকল্ড বলিয়াছেন, “কেবল যে উচ্চ আশা, প্রেম প্রভৃতি 
মনের উগ্র প্রবৃত্বিই সর্ধোপরি প্রবল হইয়া জয়লাভ করে এমন 
নহে। অলসতা! যদিও উগ্র নহে তথাচ ইহা সদ্‌গুণ সকলকে 
পরাস্ত করে, আমাদের সকল কার্য্যও ইচ্ছার উপর প্রতৃত্ব করে 
এবং অজ্ঞাতসারে আমাদের সকল উৎসাহ ও ধর্ম প্রবৃত্তিকে 
বিনাশ করে।”” 

আমরা অনেকে ক্ষুদ্র কার্যে, আমোদ প্রমোদে, অথব! 
বেশবিন্যাসে অনেক সময় কাটাইয়া মনে করি যে অলসতা 
হইতেছে না, কার্ধ্যই চলিতেছে,_-কিন্তু স্কটলাগ্ড দেশে এ 
সম্বন্ধে যে একটা প্রবাদ আছে তাহ! জানিলে আমাদের 
সে ভ্রম দূর হইবে। গাথাটী এই, “যে ব্যক্তির বর্তমান কাধ্যা- 
পেক্ষা অধিকতর উত্তম কার্যে রত হওয়। সম্ভবপর, তাহাকেই 
অলস বল। যায়।” এই প্রবাদ প্রথমে শুনিতে অত্যন্ত কঠোর 
বলিয়! বোধ হয় বটে, কিন্ত একটু অভিনিবেশ পূর্বক চিস্তা 
করিলেই ইহার সত্যতা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে। ধিনি তন্তের 
ফার্ধযাপেক্স। উৎকৃষ্টতর কাধ্য করিতে সমর্থ, তাহার এ প্রকার 
কার্য্য লইয়! সময়াতিপা্ত কর! কি অলসত! নহে? যিনি উত্তম 
কার্য করিতে সক্ষম, তিনি যদি সাধারণ অথবা! অধম কার্যে 
সময় নষ্ট করেন, তাহাকে কি আমর অলস বলিব না? অত- 
এঘ আলস্য সম্পর্কে যত্ত কথাই কেন বল! না| হউক, কিন্ত 
এইটা যে ;একটা গ্রধান কখ। তাহা সকলেরই স্মরণ রাখ! উচিত। 
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যেব্যক্তি কার্ধ্য কর। অপেক্ষা]! কার্ষ্যের বিরাম ভালবাসে 
তাহাকেই অলস বল্পা যাইতে পারে । বিসপ. উইল্বার ফোর্স্‌ 
বলিয়াছেন,--"আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে অধিক বা অন্ন 
পরিমাণে বিশ্রামান্রক্তি,_অলসতা ও বিলাঁসপ্রিয়ত'-_বিদা- 
মান আছে । ইহ! নান! ব্যক্তির অন্তরে নানা ভাবে কার্ধ্য করে, 
কিন্ত শেষ ফন সকলেরই এক হুইয়! দ্ীড়ায়, অর্থাৎ কষ্টকর 
কার্য হইলেই তাহা করিতে মন উঠে না,_ পর্বতের উদ্ধদিকে 
উঠিতে ইচ্ছ! হয় না। কখন কখন এরূপও দেখা যায় যে, 
বালকেরা প্রশংসাঁজনক কার্য্য হইতে ফিরিয়া আইসে, কারণ, 
তাহা শ্রমজনক এবং কষ্টকর) তাহার! যে কার্য সহজে সম্পর 
করিতে পারে তাঁহাতেই রত থাঁকে, সুতরাং কখনও কোন 
কঠিন ব্যাপারের মধ্যে গড়িলে বুদ্ধিহার! হইয়া সকলের পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকে 1» 

হেইন্‌ ফ্রিচ ওয়েল, তাহার রচনাবলীর মধ্যে লিখিয়াছেন, 
'অয়স লোক অন্যের বিরক্তিজনক ও অপকারক জঞ্জাল 
বিশেষ । সে কোন বাক্তির কিছু উপকারে আইসে না) 
সে পরিশ্রমজনক জীবন-পথের অনাহৃত পথিক ) সে আমা- 
দিগের পথে প্রতিবন্ধকদ্বরূপ দাড়ায় এবং আমরা তাহাকে 
ঘুণাপূর্বক অপসারণ করিয়া স্থানাস্তরিত করি) সে কাহারও হিত 
করে না,বরং কার্থে ব্যক্ত ব্যক্তিদিগকে বিরক্ত ও অন্ুখী করে; 
সে মানৰ সমাজে এক শ্বতন্ত্ররকমের লোক,”-তাহার আলস্য 
পোষণার্থ যথেষ্ট ধন থাকিতে পারে, অথব! সে সংসারে 
সংগ্বতাবাস্বিত বন্ধুগণকে কিন্ৎকাল বঞ্চনা করিতে পারে 
বটে, কিন্ত উভয় প্রকারেই সে সর্বসাধারণের স্বণার, পান্জ হয়।” 


১৪৩ সৌভাগ্য-দোপাঁন। 


লাঁভেটার্‌ বলিয়াছেন, “যদি ভুমি আমাঁকে জিজ্ঞাসা 
কর যে, মনুষ্য চরিত্রে পুরুষান্ুগত দোষ কি? তাহ! হইলে 
তুমি কি বিবেচনা! কর যে আমি অহঙ্কার, ভোগাভিলাষ 
উচ্চ আশা কিনব! দাস্ভিকত্বার নাম করিব? না; আমি উত্তর 
করিব, অলসতা । যেব্যক্তি আলদ্যকে জয় করিতে পারে 
সে অবশিষ্ট সকলকেই পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়।” স্ুবিখ্যাত 
ভল্টেয়ার বলিয়াছেন,_-"যাহারা সময়ের অপব্যবহার করেন 
তাহাদেরই গণনাতে ভুল হয়, নতুবা তাহারা একটী দিবসকে 
ক্লান্তিজনক বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়? জীবনকে এত সংক্ষেপ 
কেন মনে করিবেন ? কার্য দ্বারাই আমরা জীবনের প্রকৃত 
স্থধ উপতোগ করি এবং আলস্য দ্বারা জীবন্মুত হই; কারণ, 
মনুষ্যের প্রাণ অগ্নির ন্যায়, ইন্ধন না পাইলে নিজেই জলিয়া 
ক্ষত্গ্রাপ্ত হয়।” 

ডাক্তার জন্সন্‌ বলিয়াছেন, “প্রত্যেক ব্যক্তি ম্রণ করিয়া 
দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, যে সকল কুচিস্ত! তাঁহার মনকে 
আন্দোলিত ও দূষিত করিতেছে, তাহারা সকলেই এমন কোন 
সময়ে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল যখন তিনি অলস 
ছিলেন। যে ব্যক্তি আলস্যকে সকল দোষের আকর বলিয়া 
বুঝিতে পারেন নাই, তিনি কখনই সুক্মদর্শীর ন্যায় নিজের 
ও অন্যান্য লোকের কার্যকলাপ বিশেষরূপে পরীক্ষা পূর্বক 
্বীবন-পথে অগ্রসর হন নাই।” কোল্টন্‌ বলিয়াছেন,_ 
“আলদ্য, দরিদ্রতা ও লজ্জার প্রশ্থৃতি |” 

বিখ্যাত“সেল্ডেন্‌ ঘলিয়াছেন, "মনুষ্যদিগের মধ্যে অনেক 
গার্থকা দৃষ্ট হুয়, এমন কি, তাহারা সকলে এক জাতীয় কি না 


অলগতা । ১৪৭ 


ভদ্বিষয়ে সময়ে সময়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় । মানবজাতির মধ্যে 
কোন"ছুই ব্যক্তির শরীর যদি একই প্রকারে গঠিত, তথাচ 
এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা সুঠাম ও বলিষ্ঠ হওয়ার এক- 
মাত্র কারণ এই যে, একজন অঙ্গচালন! ও ব্যায়াম দ্বারা নিষ্ত 
শরীরের কান্তি ও বল বৃদ্ধি করিয়াছেন, অন্য ব্যক্তি তাহ 
করে নাই। মস্তিষ্ষের বল সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটে,__ 
এক ব্যক্তি যত্ব, পরিশ্রম ও উৎসাহের দ্বারা অধায়নশীল হন, 
অন্য ব্যক্তি অলস হইয়। নিঃশবে বলিয়া থাকে, এবং তজ্জন্যই 
দে পুর্বোক্জ ব্যক্তির সঙ্গে তুলনায় অধম বলিয়া প্রতি- 
পনন হয়।” 

ইটালী দেশে একটা নীতি-কথা প্রচলিত আছে তাহা 
এই যে, “পরিশ্রনী ব্যক্তিকে একটামাত্র ভূতে চালায়, কিন্ত 
অলস ব্যক্তি সহত্র ভূত কর্তৃক প্রলোভিত হয়।”” একজন 
জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, “আলস্য আত্মার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া 
দেয় এবং তন্মধ্যে দন্থ্য তস্করাদি প্রবেশ করিয়া বহুমূল্য রত্ব 
সকল অপহরণ করে ।” 

স্থবিখ্যাত কাঁরলাইল্‌ বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি কায করিতে 
সক্ষম, তাহার আশ! আছে। কেবল আলস্যের মধ্যেই নির- 
বচ্ছিন্ন নিরাশ! বর্তমান। যে ব্যক্তি কাধ্যকে সুখজনক 
বলিয়া বোধ করেন, তাহার জন্য প্রতি দিবসের কর্তব্য কঙ্মের 
মধ্যেই অশেষ সুখ-ভাগার রহিয়াছে । তিনি, “আমাদের 

তম বস্ত নিজ নিজ পদ সন্নিহিত রহিয়াছে'__কবিশ্রেষ্ঠ 
ওয়র্ডস্ওয়র্থের এই বাক্যের মর্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন ।” 

একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন,--“যে ফুকল ব্যক্তি 


১৪৮ সৌভাগ্য-সোপান । 


পরম রমণীয় যৌবন কাল আলস্যে ক্ষেপণ করে, তাহারা বৃদ্ধ- 
কালে ছুঃখী ও দরিদ্র হয়। কারণ, শরীর ও মনকে অঙঈসতার 
দ্বারা একবার ভোগ-বিলাস-তৎ্পর করিলে আর তাহাদিগকে 
সহজে ফিরান যায় না। যৌবনে যে আলপ্য ত্যাগ করিয়া 
ধর্ম, অর্থ উপার্জনে যত্রশীল ন! হয়, সে বৃদ্ধকালে আর কদাচ 
তাহা করিতে পারে না। বে গ্রীষ্মকালে সঞ্চয় করিয়া না: 
রাখে, সে শীতকালে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয় । 
স্থসময়ে কাধণ না করিলে শেষে অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতে 
হয়। সৌরভ বিশিষ্ট গোলাপপুষ্প অধিক দিন স্থায়ী হয় 
না; পূর্ণ বিকাশের সময় চলিয়! গেলে, দীর্ঘসথত্রী ব্যক্তি 
গোলাপের পরিবর্তে কাট প্রাপ্ত হয়। অতএব যৌবন কালে 
আলস্য ত্যাগ পূর্ধ্বক কর্মক্ষম হওয়া প্রত্যেকের উচিত, নতুব! 
বৃদ্ধ বয়সে দরিদ্রতা ও ছুঃখ নিশ্চয় আক্রমণ করিবে ।+ 

কেহ কেহ মনে করেন যে, অল্প সময় আলস্যে ক্ষেপণ 
করিলে তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। কিন্তু তাঁহাদের 
স্মরণ রাখা উচিত যে, একটী অগ্নি স্ফুলিঙ্গেই বৃহৎ অস্্ি 
উৎপন্ন করিতে পারে। সর্পের ডিম্ব প্রথমাবস্থায় বিনাশ 
কর! খুব সহজ কিন্তু একবার তাহা! হইতে সর্প বাহির হইলে, 
তাহার বিনাশ সাধন সামান্য ফত্ব ও পরিশ্রমের কর্ম নহে। 
ঘদি প্রথমোদ্যমেই আলস্যকে মন হইতে দূর কর! না যায়, 
তবে উহ ক্রমে ক্রমে প্রশ্রয় পাইয়া আমাদিগকে এত দৃঢ় 
রূপে বন্ধন করে যে অত্যন্ত যু করিয়াও আমরা উহার দৈত্যবল 
সম্পন্ন ও বজ্ঞসমান দৃ়বন্ধন অতিক্রম করিতে পারি না। 

আলদ মন্বন্ধে সর্বদা অত্যন্ত সাবধান থাঁক। উচিত। 


অলনতা|। ১৪৯ 


জেরিমি টেলীর বলিয্াছেন,_আলপ্য ত্যাগ করিয়া তোমার 
বিশ্রামের ঘণ্টা সকলকে কঠিন এবং হিতকর কায দ্বারা 
পরিপূর্ণ কর, কারণ, যখন মন অলম ও শরীর সচ্ছন্দে থাকে 
তখনই কুবাসনা সকল অন্তরে প্রবেশ করে । কোন সুখী, 
সুস্থ, অলস বক্তিকে প্রলোভন দেখাইলে সে কথনও নিজের 
পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে না। যত প্রকার কার্য আছে, 
তন্মধ্যে শারীরিক পরিশ্রমঙ্জনক কার্ধযই অধিক উপকারী, ও 
কুবুদ্ধি দূর করিবার পক্ষে অতীব ফলোপধারক |” 

ভারতবাসী পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা আলস্যকে 
অধিক ভাল বাসেন। তিনি নিজে কষ্ট না করিয়া ফলভোগ 
করিতে অতীব তৎপর এবং তাহা পারিলে তাহার বড়ই আনন্দ 
হয়। তিনি লজ্জ।, সম্ভ্রম, স্বাধীনত। স্বাবলম্বন প্রতৃতি সমস্ত 
জলাঞ্জলি দিয়া সরকারী চাকুরীর জন্ত সতত অস্থি । যদি 
কোন স্থানে একটা কর্ু খালি হয় তবে সেই কাধের জন্য 
বিজ্ঞাপন দিলে সহস্র সহ দরখাস্ত আসিতে থাকে । এই 
সমস্ত কিসের লক্ষণ? ইহা কি শারীরিক শ্রমজনক কা্য- 
বিমুখত। প্রকাশ করে না? 


বন্ধুতা। 
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কজন প্রগিদ্ধ জ্ঞানীলোক বলিয়াছেন,_বিশ্বস্ত বন্ধ 
সংসারের অভেছ্য দুর্গ । যিনি এরূপ বন্ধু লাভে মর্থ 
হইয়াছেন তিনি বহুমূল্য রদ্র-ভাগাবের অধিপতি | বিশ্বস্ত বন্ধুর 
সঙ্গে কিছুরই উপমা হয় না, তাহার শ্রেষ্ঠতা অমূলা-নিধি, 
তিনি সংসারের পরম ওঘধ |” স্থৃবিখ্যাত বক্তা ছিছিরো বলি- 
য়াছেন, “বন্ধৃতা ত্বারা আমাদের সখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের 
হাস হয়; কারণ, বন্ধু মামাদের সুখে সখী হইয়া তাহ। দ্বিগু- 
ণিত করেন, এবং দুঃখে ছুঃখভাগী হইয়া তাহা হাম করেন ।” 
হিন্দুশান্কার বলিয়াছেন,_“যিনি উৎসবে, ব্যসনে, 
দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্বিপ্লবে, রাঁজদ্বারে এবং শ্বশানে সহায় থাকেন, 
তিনিই বন্ধু।” বঙ্গবাদী একজন প্রদিদ্ধ কৰি লিখিয়াছেন,_- 
“তুচ্ছ সেই অমৃত-ভাও বন্ধুতার কাছে, 
বন্ধু বসন্তের পদ্ম, শরতের শশী, 
বন্ধু সমুদ্রের রত্ব, বিপদের অসি, 
বন্ধু যার আছে তাঁর কি ধন না'আছ্ে?” 
এই বর্ধনাটী কি মধুর !কি মলনোহারিণী! বস্তদধঃ বন্ধুর ন্যাখ 
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অদ্ভুদ বস্ত সংসারে কিছুই নাই। যেব্যক্তি এই সংসারে বন্ধ- 
বিহীন, সে কি ছুর্ভাগ্য জীব! এই বিচিত্র সংসার তাহার 
নিকট মরুভূমির তুল্য । 

সাধারণতঃ মনুষ্য আপুন গুণকীর্তভন এবং অন্যের নিকট 
যাজ্জা! অথবা সান্থনয়ে দয় প্রার্থন! করিতে কষ্ট ও লজ্জা 
বোধ করেন, কিন্তু তাহার বন্ধু বিনা কষ্টে, বিনা লজ্জায় এ 
সকল কার্ধ্য তাঁহার জনা অতি চমৎকাররূপে সম্পন্ন করেন | 
অপর দিকে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সন্তানের সঙ্গে কথা! বলিবাঁর 
সময় পিতার উপধুক্ত বাক্য সকল, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিবার 
সময় স্বামীর উপযোগী কথা সকল, পিতামাতার সঙ্গে সৎ- 
পুত্রোচিত বাক্য সকল, বলিতে হয়; শক্র বাঁ প্রতিযোগীর 
নিকট কথা বলিবার নময় সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়; 
এইরূপে সকল ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিবার সময়েই কোন না 
কোন অন্তরায় তাহার সম্মুখে থাকে, কিন্তু বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে 
কথা বলিবার সময় তাহার হৃদয়দ্ধার উদঘাটিত হয়, সরল- 
ভাবে হৃদয় হইতে কথা-আোত,_স্খ দুঃখের কথা-আোত-- 
প্রবাহিত হইতে থাকে; মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির 
নিকট যাহ! তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন না বন্ধুর নিকটে 
আসিয়া! অবাধে সেই সমস্ত কথ বলিতে পারেন, এবং হৃদয়ের 
যত রোগ, যত যাঁতনা, যত বেদনা, যত বিকলতা, সমস্ত বন্ধুর 
সংসর্গে দূর হইয়া যার ; এজন্যই মহৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বন্ধুকে 
“হংসারের পরম ওষধ” বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। 

এই সংসারে প্রকৃত বন্ধুতার ন্যায় মহোপকারক পদার্থ 
আর কিছুই নাই। ইহা বিপদ-সন্কুল সংসারের নিরাপদ 
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ছুর্গ। ইহা? মানবের মনকে উজ্্লতায় পরিপূর্ণ করে। 
যখন তিনি ছুঃখ, দারিদ্র, বিপদাপদে অভিভূত হইয়া সংসার 
অন্ধকারময় দেখেন, তখন বন্ধৃতার রমণীয় আলোক তাহাকে 
পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যার। বন্ধু নিজ জ্ঞানের দ্বারা, 
উপদেশ পু বাক্যের দ্বারা, তাহার অন্ধকার-পূর্ণ মনকে 
আলোকিত করেন; তাহাকে এ সকল ছুরবস্থা হইতে মুক্ত 
করিতে প্রাণপণে যত্ব করেন) তাঁহার নিরাশ হৃদয়ে আশার 
সঞ্চার করেন; সংমারের নানা বিভীষিকা"পূর্ণ ঘটনা! সক- 
লের মধ্যে তাহার চালক হন এবং তাহাদের সঙ্গে সাহসের 
সহিত বুদ্ধ করিতে সক্ষম করেন। তিনি আপন উচ্চ-কামন। 
ও সন্ভাব সকল বন্ধুর মনে রোপন করেন) যথার্থরূপে 
বিবেচনা করিয়া সছুপদেশ প্রদান করেন; অসত্পথ হইতে 
নিব্তিত করেন ) সৎকাধ্যে সাহস দেন ও সহায়তা করেন) 
: ছুঃখের একাংশ নিজে বহন করিরা তাহার লঘুতা সম্পাদন 
করেন; সুথাংশ গ্রহণ করিয়া আপন আনন্দপূর্ণ ভাব দ্বারা 
তাহা বর্ধন করেন) বন্ধুর গুপ্ত কথ। প্রাণান্তেও প্রকাশ করেন 
ন1; কটুবাক্য বলিয়৷ কদাচ তাহার অন্তরে বেদনা দেন না) 
কখনও কোন কারণে গব্ধ করিরা বন্ধুকে নিজের অপেক্ষা 
হীনাবস্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না) বিপদকালে 
বন্ধুকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন না এবং বন্ধুর নিন্দা সহ্য 
করিতে পারেন ন।। 

যে ভাগ্যবান ব্যক্তি যথার্থ বন্ধৃতার ন্ুধাময় বসাস্বাদন 
করিয়াছেন, তিনিই সংসারে যথার্থ স্থখী। তাহার এ স্ব 
তিনি দনস্ত“তুমগডলের একাধিপত্যের সঙ্গেও বিনিময় করিতে 
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চাছেন না। বন্ধৃত! তাহার কার্ধ্য, চিন্তা ও জীবনকে অমৃত- 
ময় করিয়া তুলে। তিনি বন্ধুর নিকট পত্র লিখিতে আরম্ভ 
করেন, অমনি কোথা হইতে যেন পবিত্র, মধুময়, তেজোময় 
ভাব সকল উৎকৃষ্ট শবে অলঙ্কৃত হইয়া তাহার লেখনীমুখ 
হইতে বিনিঃস্ত হয়। যখন তিনি বন্ধুর বিষয় চিস্তা করেন, 
তখন তাহার মন যেন এক অনির্বচনীর মধুময় স্বগীয় ভাবে 
পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তিনি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
যাইয়া করমর্দন পূর্বক সভ্যতার সামান্য নিয়ম অনুসরণ করেন 
না, কিন্ত গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক উভয়ের আত্মাকেই যেন একত্র 
সংলগ্ন করিতে চাহেন । 

সুপ্রসিদ্ধ এমার্দন বলিয়াছেন, "বন্কুতা মানবকে সপ্পূর্ণ- 
রূপে তম্ময়ত্বে পরিপূর্ণ করে।” আমি ইংলণ্ডে গমন করি- 
লাম) আমার নিশ্চয় জান! আছে যে, আমার মনের সকল 
বৃত্তিই কাধ্য করিতেছে; আমি এই আশায় তথাকার 
লোকদিগের অনুসরণ করিতেছি, এই আশার গ্রন্থ সকল 
পাঠ করিতেছি, যে, ইহারা আমার মনকে বন্ুত্ব-বন্ধন বিমুক্ত 
করিয়া নিজের অধীন করিয়া দিবে। কিন্তু ইহারা কিছুই 
করিতে পারিল না) ইংলগ্ড যেন মৃত-মনুষ্য পরিপূর্ণ বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল, পুস্তকগুলি যেন তাহাদের প্রেতাত্মার 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ; আমি দেখিলাম যে, ইহারা 
আমার মনের অবস্থা পরিবর্তন করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। 
আর একটা ঘটন! পরীক্ষা করি। চলুন, বন্ধুদিগের নিকট 
হইতে বিদায় লইয়া আসি এবং আম্পর্দা সহকারে তাহা- 
দিগকে বলি “তোমরা কে? আমাকে ছাড়িয়া দেও; 
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আমি আর পরবশ হইব না।” তাহাদিগকে যদিও মৌখিক 
ও দৃশ্যভাবে এরূপে পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্ত অন্তরে 
তাহার! পুনঃ পুনঃ দর্শন দিয়া! আমার উচ্চ গর্ব খর্ব করিতে 
লাগিলেন। 

অহো! বন্ধুতা কি রমনীয় পদার্থ! ইহার মধ্যেই মানৰ 
জীবনের প্রকৃত স্থখ | মানব ইহার অবলম্বনে শত শত বিদ্ব 
ধাধা অতিক্রম করেন; শত শত নিরাশজনক ঘটনাকে পৰাস্ত 
করেন ) শত শত শক্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাঁকিয়াও সাহমপুর্র্বক 
জীবন-পথে অগ্রসর হন এবং বিপদকে বিপদ বলিরাই বোধ 
করেন না। “বন্ধু এই অক্ষরদ্বয় তাহার নিকট কি মাুর্য্যময় ! 
তিনি হর্ষোৎ্ফুল লোচনে, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে চিন্তা করেন 
“শোক ও শক্রভয় নিবারণ, শ্রীতি ও বিশ্বামভাজন, “বন্ধু 
নামে এই রত্রতুল্য অক্ষরদ্বর কে স্থষ্টি করিয়াছে?” 'বন্ধু এই 
শব্মাত্রেই তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিরা উঠে,_-তাহার মন আনন্দে 
নৃত্য করিতে থাকে । 

ংসাঁরের একদিকে প্রকৃত বন্ধু ধেমন মহোপকারক, অন্য- 

দিকে কপট বন্ধু তদ্রপ অতি ভয়ানক। সে স্বার্থসাধনের 
জম্য. সতত অনুগত থাঁকিয়! মিত্রত। প্রকাশ করে এবং স্থুবিধ! 
পাইলেই বন্ধুর সর্ধনাশ পূর্বক নিজের অভিষ্ট-পিদ্ধি করিয়! 
পলায়ন করে। খ্রশ্ব্যের সময় যখন ধন-ভাগার পরিপূর্ণ থাকে 
তখন আসিয়া সে নিজের ভাঁলবাঁপ| দেখার এবং ছাত্ধার ন্যান়্ 
অনুগামী হয়, কিন্ত যখন বিপদ-কি দুরবস্থায় আক্রমণ করে, 
তখন মে উপারহীন বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। 
এজন্যই একুজন বঙ্গরাপী বিখ্যাত কবি লিখিয়াছেন, 
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দ্ুবর্ণের পরীক্ষক অনল যেমন । 
বান্ধবের পরীক্ষক বিপদ তেমন ॥ 
অগণন মিত্রগণে ডাঁকেন সম্পদ । 
তাদের পরীক্ষা লন কেবল বিপদ ॥৮ 
ফলতঃ বিপদে পতিত হইলেই বথার্থরূপে শক্রমিত্রের পরীক্ষা 
হয়। বন্ধু, বন্ধুর বিপদ দেখিয়| কদাঁচ স্ুস্থির থাকিতে পারেন 
না; এবং শক্র, শত্রর বিপদ দেখিয়া! কদ'চ সুখে উল্লসিত না 
হইয়া থাকিতে পারে না। একটা নীতি-কথা আছে যে, “অত্যু- 
দয়ের সময়ে বিস্তর বন্ধু মিলে, কিন্ত দরিদ্রতাঁর সময়ে বিশজনের 
মধ্যেও একজন প্রকৃত বন্ধুবূপে পরিণত হয় ন1৮ 
বাইবেলে লেখ। আছে য়ে, “সংসারে আমাদিগকে এই 
ভাবে চলিতে হইবে, যেন অধিকাংশ লোকই আমাদিগের 


হিতাকাজ্দী হন; পরে তাহাদিগের মধ্য হইতে অত্যন্প- 
সংখ্যক বন্ধু বাছিয়। লইতে হইবে । মিষ্টভাষী হইলে হিতা- 


কাজীর সংখ্য! বৃদ্ধি হয়; কারণ, যাহার রসনা অযুতবর্ষণ 
করে, তিনি লোকের দ্বারা সম্মানিত ও আদৃতহন। সক- 
লের সঙ্গেই সুজুদভাবে চলিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু সহ 
ব্যক্তির মধ্য হইতে একজনকে তোমার উপদেশক ও মন্ত্রীর 
গদ প্রদান করিবে। যদি যথার্থ বন্ধু প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, 
তবে প্রথমে তাহাঁকে পরীক্ষা করিয়! দেখিবে, হঠাৎ তাহাঁকে 
বিশ্বাম করিবে না, কারণ কোন কোন লোক কেবল স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্য বন্ধুভা প্রদর্শন করে এবং বন্ধু ছর্দশাপন্ন হইলেই 
তাহাকে পরিত্যাগ করে। কোন কোন বন্ধু এপ্রকারও 
শ্লাছে যে, তাহাদ্দিগের সঙ্গে কলহ বা অমত হইলেই বন্ধুর 


১৫৩ সৌভাগ্য-সোঁপান। 
সমপ্ড গুপ্ত কথ! প্রকাশ করিয়া দেয়। অন্য কতকগুলি 
লোক স্ুুখ-সমৃদ্ধির সময়ে বন্ধুতা করে, কিন্তু বিপদের সময় 
বন্ধুর সহায়তা কর! দূরে থাকুক, তাহার দিকে ফিরিয়াও 
চাহে না) বন্ধুর সৌভাগ্যের সময়ে তাহারা বন্ধুর অর্থদবারা 
সৌভাগ্যশালী হয়, কিন্তু যখনই তাহার অবস্থার অবনতি হয় 
তখন হইতে আর তাহারা বন্ধুকে যুখ দেখায় না। অতএব 
সতর্কতা সহকারে শক্র হইতে অন্তর থাকিয়া প্রকৃত বন্ধুর 
সংসর্গে থে কালযাঁপন কর! উচিত |» 

বাইবেলে অন্য একস্থানে লেখা আছে যে, “পুরাতন বন্ধুকে 
পরিত্যাগ করিও না; নৃতন বন্ধুর সঙ্গে তাহার উপমা হয় 
না। নৃত্তন বন্ধু নূতন মদিরার ন্যায়; পুরাতন হইলেই তাহা 
পান করিয়া সন্তোৌষলাভে সমর্থ হইবে । যে ব্যক্তি বন্ধুকে 
কটুবাক্য বলে, সে বন্কৃতার মনোহর শৃঙ্খল ভগ্র করে। যদি 
তুমি বন্ধুর প্রতি অসি নিষ্ষাসিত কর তথাচ নিরাশ হইও না, 
কেননা, ভবিষ্যতে তোমাদের পুনর্মিলন হওয়া সম্ভব; যদি 
তুমি তোমার বন্ধুর অমতে কোন কথা বলিয়া থাক তজ্জন্য 
দুঃখিত হুইও না, কারণ ভবিষ্যতে তোমাদের মতের একা 
হইতে পারে? কিন্তু যদি তুমি তোমার বন্ধুকে কটুবাক্য 
কহিয়! থাক, ত্মথবা। তাহার নিকটে অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া 
থাক, কিংব। তাহার গুপ্ত কথ প্রকাশ করিয়া থাক, তবে 
তোমাদিগের আর মিলন হইবে না, নিশ্চয় জানিও | যে 
ব্যক্কি বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাঁশ করে, 
সে কখনও তাহার বন্ধুর ভালবাসাতে পুনস্থাপিত হইতে 
পারে না কোন ব্যক্তি তাহার শত্রুকে যেমন বিনাশ করে, 


বন্ধৃতা | ১৫৭ 
বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিও সেইরূপ বন্ধুতা উৎপাঁটন করে । একটী 
পাখী হস্ত হইতে উড়িয়া গেলে যেমন আর তাহাকে পাওয়া 
যায় না, তন্রপ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিও পুনর্বার বন্ধুর যন পায় 
না। সেষদি বন্ধুর পশ্চাদ্বাবিত হয় তথাচ তাহাকে ধরিতে 
পারে না, কেনন! সে অনেক দূর গিয়াছে সে পাশমুক্ত 
কুরঙ্গের ন্যায় সত হইয়াছে । কটু বাক্য বলিলেও বিনয় 
করিয়া বন্ধর মন পুনর্বার পাওয়] সম্ভৰ হয়, কিন্তু বিশ্বাস- 
ঘাতকতার পরে সে আশ! কখনই করা যাইতে পারে না|» 

সংসারে যখন বন্ধৃতা দ্বারা সুখ, ছুঃখ, সম্পদ, বিপদ, 
সংঘটিত হয়, তখন অতিশয় সাবধানতা! সহকারে বন্ধু-মলোনীত 
করিয়! লইতে হুইবে। এ সম্বন্ধে স্কটলণ্ড দেশে একটা নীতি-কথা 
প্রচলিত আছে তাহা এই যে, “কোন ব্যক্তিকে বন্ধুত্বে বরণ 
করিবার পুর্ব্বে বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া! দেখিবে, এবং যখন 
তোমার নিরপেক্ষ জ্ঞানদ্বারা বুঝিতে পারিবে যে, তিনি তোমার 
হৃদয়ের উপযুক্ত, তখন তাহাকে সন্ত চিত্তে আলিঙ্গন করিবে 
এবং তাহার চিত্তবিনোদনার্থ যত্বু করিতে হইবে; সাহস সহ- 
কারে তোমার গুপ্ত কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিবে; তোমার 
চিন্তা, তাহাব চিন্তার সঙ্গে মিশ্রিত করিতে. হইবে; তাহাকে 
তোমার নিজের প্রতিমূর্তি বলিয়া! বিবেচনা করিয়। তাহার সঙ্গে 
তন্রপ ব্যবহার করিবে) তুমি যদি দৃঢ়তার সহিত তাহাক্ষে 
বিশ্বাপী বন্ধু বলিয়া বিবেচন! কর, তিমি কখনই অবিশ্বাসী হইতে, 
পারিবেন না।” গ্রীস দেশীয় সুবিখ্যাত বক্তা ডিমস্থেনিস্‌ 
বলিয়াছেন, *বন্কৃত! বাক্া স্বার! দৃঢ় হয় না, কিন্তু পরস্পর 
আমুকুল্য ও সমবেদন! বারা হুট হইয়া থাকে ।” গোল্ড- 

১৪ 


58৮ সৌভাগ্য-সাপান । 


শ্মিথ বলিয়াছেন, “হা পুন পুস্তক, পুরাতন মদ্য 
এবং পুরাতন বন্ধু ভ!লবাসি।” সেল্ডেন্‌ বলিয়াছেন, 
“পুরাতন বন্ধু সর্াপেকফা উৎকৃষ্ট । ইংলগডেশ্বর 'জেম্স্‌ সর্ব 
দাই পুরাতন জুতা পরিধান কার? ভাল বাসিতেন, কারণ)- 
সেই জুতা তাহান পারে "সি শন্দররূপে ও সহজে লাগিত?” 
_ একজন জ্ঞানীলোক বলিয়াছেন, “াহাদিগকে পরীক্ষা করিয়। 
তুমি বিশ্বস্ত-বদ্ধুরূপে গ্রহণ ক:রদাছ, তাহাদিগকে তোমার, 
হৃদয়ে গণাথিয়া রাখিবে |” 

কবিশ্রেষ্ঠ দেক্স পিয়ার বলিগাছেন, “সকলকেই ভালবাস, 
কিন্তু অন্যল্প সংখ্যক. “লাক্ককে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস কর। 
তোমার শক্রত প্রতি শক্রদৎ ব্যবহারে তৎপর ন! হইয়া ক্ষম- 
তাতে তাঁহার দমন-যাগা হও। ,০হাদার বন্ধুকে হদয়ানন্দ” 
বারী রূপে প্রচিষ্ঠিত রাখ এবং (নজে বাচালভার জন্য তিরস্বতত 
নী হইয়া বরং নির্বাক, থাকার জন্য অন্ুযুক্ত হও ।” সাউথ, 
বলিয়াছেন, “বন্ধুর দোষ ঢাক্য়া রাধা, অপরাধ ক্ষম! করা, 
কলঙ্ক অদৃশ্য করা, নিশুব্ধ শাংব তাহার দুর্বলতা! দূর করা, 
তাহার গুণ প্রকাশ করা এবং তাহার ন্ুখ্যাতি ঘোষণা. করা, 
মহৎ ও প্রশস্ত চিত্তের কার্ধয 1” স্ুবিখ্যাত গিট বলিয়াছেন, 
“যিনি সংপারর লোক সকল'ক প্রীতির চক্ষে .দেখেম না, 
তাহার কথায় কে কর্ণপাত করিবে 1% ইংলগ্ডের আদি 'কৰি 
চসার বলিয়াছিলেন, “বদি স্বচক্ষেত্ত বন্ধুর দোষ দেখ, তথা সন্তুষ্ট 
_ চিত্তে তাহা ক্ষমা! করিবে এবং সুন্দর রূপে ঢাকিয়া রাখিষে।* . 
_ একটী নীতি-কথা। আছে যে, “যদি কোন বিশেষ উপক্লার 
. শাঁভেন যন্তাবনা না৷ থাকে, তবে আমাদিগের নিজের সমস্ত 


বন্ধুতা | ১৫৯ 


দোষ ও অন্তরের সমস্ত কথা কখক্ক্'আনোর নিকট প্রকাশ 
করা উচিত নয়।” স্থপ্রসিদ্ধ হাজ্পিট, বলিয়াছেন, «বিশ্বস্ত 
বন্ধুর সঙ্গে, এবং যাহাদিগঞ্কে তোমার পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা 
নাই এমন বন্ধুগণের সঙ্গে, কদাচ ঝগড়া করিও না) ; কারণ 

এ প্রকার ক্ষত কখনই নির্দোষ হইরা শুকার না|” তিনি 
আরও বলিয়াছেন, “কখনও এমন বিবেচনা করিও ন! 
ষে, লোকের নিকট নিজের প্রাধান্য দেখাইয়া তুমি তাহা- 
দিগের বন্ধুতা লাভ করিতে পারিণব) অন্য লোকের প্রশংসার 
জন্য লালারিত না হইরা, তাহাদগের দদিচ্ছ! ও ভালবাস! 
লাভে যত্বশীল হও ।” 

বন্ধু বিশ্বস্ত হইলে যেমন সুখের কারণ হয়, অবিশ্বাদী 
হুইলে তেমনই ভয়ানক শক্র হই উঠে। প্রদিদ্ধ উইচার্লি 
এই বিষয়টা অতি স্থন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন, "গ্রধানতঃ বন্ধ 
নামের. আবরণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই ভয়ানক শত্রু হইতে 
পারে না। যদি তুমি প্রতারণা দ্বার তোমার আপন সম্পতি 
হইতে বঞ্চিত হইয়া থাক, তবে তাহা তোমার বন্ধুরই কার্য, 
কারণ, তোমার সম্পত্তি কখনই তুমি প্রকাশ্য-শক্ হস্তে ন্যস্ত 
করনাই। যদিতোনার সম্মান ও স্খ্যাতির হাস হইয়া থাকে 
তাহাও তোমার বন্ধুর বিশ্বামঘ।তকতার দরুণ হইয়াছে, কারণ, 
তুমি তোমার শক্রর নিকট কখনই এমন কোন কার্য কর নাই 
যন্দারা তোমার সুনামের উপর কলঙ্ক আসিতে পাঁরে।” 
বিখ্যাত এরিষ্টফেনিস্‌ বলিরাছেন, "জ্ঞানী ব্যক্তিগণ শক্ত 
হইতে রিক্ষালাভ, করেন। শক্র-তাহাদিগের পরিণামদ্িতাকে 
মৃতত  হীযপ জাগরিত রাখে। এই মঢ্গুএ মানবগণ, 
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বন্ধু হইতে শিক্ষা করিতে পারেন না, কিন্তু শত্রগণের সাক্ষাৎ 
মাত্রই তাহারা এই গুণ সমন্বিত হন। শক্র হইতেই নগর- 
বাসিগণ অতুচ্চ প্রাচীর ও যুদ্ধ জাহাজ নিন্মাণ করিতে শিক্ষা 
করিয়াছেন, বন্ধু হইতে তাহার! এ শিক্ষালাভ করেন নাই ।” 
স্নবিজ্ঞ টমাঁস্‌ ফুলীর. বলিয়াছেন, “নিতান্ত অধম বলিয়া 
কোন ব্যক্তিকে রুষ্ট করা উচিত নহে, কেন ন1, আমরা গল্পের 
পুস্তকে পাঠ করিয়াছি যে, সামান্য গুবরেপোকাও, উৎক্রোশ 
নাম! বৃহৎ রাঁজপক্ষীকে ত্যক্ত করিতে পারে এবং ক্ষুদ্র মুষিকও, 
দিংহকে ফাদ হইতে বন্ধনোন্দুক্ত করিতে সমর্থ হয়” অতএব 
যখন ক্ষুদ্রকে রুষ্ট করাতেও অনিষ্টের সম্ভাবনা ঘটে, তখন 
বলবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে কষ্ট করিলে আরও কত অধিক 
অনিষ্ট হইবার মন্তীবনা হর। এজন্যই সেল্ডেন্‌ বলিয়াছেন, 
“তোমার প্রবল শত্রর প্রতিও দোষারোপ করিও না, কিন্ত 
তাহাকে প্রশংসা কর, যেন দৈবাৎ তাহার হস্তে পতিত হইলে 
সে তোমার প্রতি সদ্ধযবহাৰ করিতে ইচ্ছুক হর।” 

ম্পেন্দেশীয় কোন এক ব্যক্তির মৃত্যু সময়ে অনুতাপ উদ্দী- 
পিত করিবার জন্য পুরোহিত বলিলেন, পাহারা পাপ করে 
তাহারা নরকে সয়তান কর্তৃক নানাপ্রকারে উত্ত্যক্ত ও দণ্ডিত 
হয় এবং তাহাদের যাতনার সীমা থাকে ন1।” তাহাতে সেই 
ুমূর্ষ ব্যক্তি বলিলেন, “আমার প্রতু সয়তান বোধ হয় 
এত নিষ্ঠর নহেন।”” পুরোহিত তাহার এই বাক্যে অত্যন্ত 
বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তুমি আসনব-মৃত্যু হইয়াও সয়তানকে 
প্রভু” নামে সম্বোধন করিতেছ! এষে তোমার ভয়ানক 
অন্যায় 1” মুম্ু ব্যক্তি তাহাতে উত্তর করিলেন, “আমি 
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জানি না যে, কাহার হস্তে পড়িব, যদি সয়তানের হাতেই 
পড়িতে হর, তবে তাহার সুনাম করাতে তিনি আগার, 
প্রতি সদর ব্যবহার করিবেন, এই আশায় এবপ উত্তর 
দিয়াছি।” 

লর্ডচেষ্ট(র্কিন্ড. বপিরাছেন, “যেখানে কোন এক 
ব্যক্তিকে তুমি নিষ্র শক্রুতে পরিণহ করিতে ইচ্ছা! কর না, 
সেখানে তোদার দ্বণাঃ ন্যারসঙ্গত হইলেও, লুকায়িত রাখা 
উচিত; কারণ, মানবগণ স্বকৃত দু্ষম্মীপেক্ষাও নিজের ছূর্বলত। 
এবং ত্রুটি অন্যকে জানাইতে অধিকতর অনিচ্ছুক হয়। যদি 
তুমি ইঙ্গিত দ্বারা জানাও বে, কোন ব্যক্তিকে তুমি নির্বোধ 
মুখ, অভদ্র বা আনাড়ী বলিয়া মনে কর, তবে, তাহাকে প্রকান্ত 
ভাবে ছুষ্টলোক বলিতে দে তোমাকে যত স্বণা করিত, তদপেক্ষা 
অধিকতর দ্বণা কৰিবে এবং সেই ঘ্বণা অধিক দিন স্থায়ী 
হইবে” মাঁকিয়াভেলি বলিরাছেন, “শক্রকে অনিষ্ট করিবার 
ধমক ন! দেওয়া ও ভয় প্রদর্শন না করা পরিণাম-দর্শিতার প্রধান 
উদ্দেশ্য); কারণ, উহাতে শত্রুর কোন অনিষ্ট হয় না, অথচ 
সে সাবধান হয় ও অতি ঘোরতর শক্র হইয়া পড়ে, এবং 
সব্ধর্দা প্রতিহিংার চেষ্টা করে।? লোকের আপন গৃহের 
রন্ধুগণ শক্রততে পরিণত হইলে, তাহারা বড়ই মারাত্মক শক্র 
হইয়া উঠে। অতএব আপন গৃহে কদাচ শত্রুতার স্থট্টি কর! 
উচিত নহে। ম্বগৃহে ভূত্যদিগের প্রতি সদ্যবহার করা, 
বন্ধুদিগকে নিজ নিজ কার্য্যের জন্য পুরস্কার করা, প্রত্যেক 
ব্যক্তির উচিত। 

সংক্ষেপতঃ বন্ধুত ও শক্রতার উপর আনাদিগের সাংসারিক 
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সুখ ছুঃখ, ভাগ্যাভাগ্য নির্ভর করে। যিনি যথার্থ জ্ঞানী 
ও পরিণাম-দরশশশী, তিনি বিশ্বস্ত বন্ধুদিগের নিকট হৃদয়-দ্বার 
উন্মুক্ত করিরা অপার আনন্দ লাভ করেন; তিনি 
বন্ধুপমীপে আপন অভিপ্রায় ও চরিত্রের দোষ গুণ ব্যক্ত 
করিয়া, চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করেন; তাহার বন্ধ 
অভ্রান্ত ও সর্বগুণ সম্পন্ন হইবেন, তিনি এপ আশা করেন 
না; কেননা, লোকের এরূপ হওয়া অসম্ভব, বিশেষতঃ 
এরূপ আশা করিলে তাহা কদাচ সফল হয় ন! এবং বন্ধৃতাতে 
পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি না হইয়া বরং অশ্রদ্ধাই জন্মে 
তিনি বন্ধুর দোষ হৃষ্টচিত্তে ক্ষমা করেন; বন্ধুকে বিপদ 
সম্পদের সহায় জানিয়া সতত তাহার সঙ্গে অমায়িক ও 
সরল বাবহার করেন, এবং বন্ধুর জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যস্ত 
দিতে কুষ্ঠিত হন না। “বন্ধু” এই বাকা উচ্চারণ মাত্র তাহার 
নিকট সমস্ত সংসার, সমস্ত পদার্থ, সমস্ত কার্য্য, সমস্ত ভাব 
অমৃত তুল্য বোধ হয়। আহা! এরূপ ব্যক্তিই যথার্থ 
ভাগ্যবান! এপ বাক্তির জীবনই ধন্য । তিনি ইহলোকে 
পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া পরলোকেও সুখী হইবার 
পথ উজ্জল করেন। বাইবেলে লিখিত আছে, “যে ব্যক্তি 
তাহার ভ্রাতাকে দ্বণা করে, অথচ বলে আমি ঈশ্বরকে 
ভালবাসি, সে মিথ্যাবাদী; কারণ, ঘে ব্যক্তি দৃশ্যমান 
ভ্রাতাকে ভাল বাঁসিতে পারে ন, সে অনৃশ্যমান ঈশ্বরকে 
কিরূপে ভালবাসিবে?* যিনি বন্ধুকে হাদয়দার উনুক্ত 
করিয়! প্রেগ দান করিতে পারেন, তিন ইহপরলোকের প্রকৃত 
বন্ধ পরমেশ্বরকে প্রেম কক্িবার উপযুক্ত হন') তাহার ইহলোক 
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পরলোক উভয় স্থানেই স্থ; তিনিই বার্থ সৌভাগ্যশালী 
মানব; তাহার মানব-জীবনই সার্থক। তিনি বন্ধুগত প্রেম 
হইতে আরম্ভ করির! ক্রমে ক্রমে অপার প্রেম-'জলধি মহান্‌ 
ঈশ্বরের সমীপবর্ভী হইতে থাকেন; তাহার হৃদয়ে সতত স্থুখ 
শাস্তি বিরাজ করে; তাহার হৃদয় অক্ষয় রত্বুতাগ্ডার তুল্য হয়; 
তথায় কেবল স্থ, কেবল শাস্তি, কেবল নির্মলতা, কেবল 
প্রসন্নভাব, সর্বদা বিরাজিত থাকে, এবং তাহাকে এই পৃথিবীই 
স্বর সুখের আভাস প্রদান করে। পি 





£ 16990 0090 09518760012, 93 00203 [99860 
[7 ০৪10 1785৩ (০060. 1১01 হতো 1015 10000) 123 0019 
8185৩, [রও অ০০1৫ 190 62000 17 2022 009 99৮ ; ৮৪৮ 
&5 11609810060 0৫760: 113 0021090507) ৪00. 601, 
119 (901. 1861 20) 119 9108. 2 

| 611 -4%0//87%6, 
৫ ]) 07010090800. আ150001) 11) (1১9 119 £90160855, 
069776 17762 


ক মহাস্া স্্ীজাতিকে “ছূর্ভাগ্য বাক্কিগণের স্বর্গীয় দত” 
বলিয়া বর্ণন করিরাছেন। ফলতঃ স্ত্ীচরিত্র এমনই কোমল, 
এমনই মাধুর্ধ্যময় যে, দূর্বল ব্যক্তি দেখিলেই স্ত্রীলোক তৎ- 
ক্ষণাৎ্খ তাহাকে সহীয়তা করিতে ধত্র করেন, ছুুধী ব্যক্তির 
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ক্লেশে তাহার অন্তর ফাটিয়া যায়, শোকার্ভ ব্যক্তির আর্তনাদ? 
শ্রবণে তাহার মন এত বিচলিত হয় যে, তিনি তাহাকে সাস্বনা 
না করিয়' ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; রোগীর শীর্ণকায় ও 
মলিন মুখ দেখিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জন করেন এবং শুশ্বষ। দ্বার! : 
তাহাকে স্থান্থ্য-স্থখ ভোগে সমর্থ করেন। হম্পিটেল অর্থাৎ 
ডাক্তারথানা নামে রোগীদিগের যে পরম বন্ধু আমরা এখন 
সচরাচর দেখিতে পাই, ইহ! সব্ধপ্রথমে একজন স্ত্রীলোক নিজ 
ব্যয়ে নির্মাণ করাইরা, তজ্জন্য এত প্রচর অর্থ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন যে, তাহ দ্বার রোগীদিগের চিকিতৎস। ও শুশ্রধার ব্যন্ 
উত্তমরূপে নির্বাহিত হইত । 

সত্ীজাতির স্বভাব এতই দয়াপূর্ণ £য, অন্যের ছুঃখ দর্শন 
মাত্র তাহাদের প্রাণ কাদিয়া উঠে। একদা প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী 
মঙ্গোপার্ক এফিক! দেশে,__-একাকী, বন্ধুবিহীন হইয়া ঘোরতর 
বিদেশ মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধার অত্যন্ত কাতর হইয়া, 
সন্ধণাকালে এক গ্রামে গমন পূর্বক & গ্রামবামীদের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করিলেন,_তিনি কিছু খাদ্য দ্রব্য এবং রজ- 
নীতে শয়নার্থ উপধুক্ত স্থান পাইবার জন্য ইচ্ছাজ্কাপন করি- 
লেন, তাহাতে এ অসভ্যগণ কিছুমাত্র দয়! প্রদর্শন না করিয়া, 
তাহাকে রুক্ষ ভাবে তাড়াইয়া দিল। তিনি নিতান্ত নিকুপায় 
হইয়া সেই ঘোরতর ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কার মধ্যে, সেই ভয়ঙ্কর 
সিংশ্র জন্ত্পরিপূর্ণ জঙ্গলের মধ্যে এক বৃক্ষের তলায় রাত্রি 
যাঁপন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন) এমন সময়ে একটী 
দরিদ্র নিগ্রেো। স্ত্রীলোক মাঠে সারাদিন পরিশ্রম করিয়! 
গৃহে প্রত্যাগমন কালে, তীহাঁকে মেই' ভয়ানক অবস্থায় 


্ত্ীক্গাতি। ১৬৫ 
রাত্রি যাপনে প্রস্তত দেখিতে পাইল, এবং সদয় হইয়! 
তাহাকে আপন কুটারে লইয়া গেল, ও তথায় যাইয়া 
আহার্ধ্য বস্ত* শয়নার্থ শয্যা প্রদান পূর্বক তীহার ক্ষুধা ও 
শ্রাস্তি দূর করিবার আয়োজন করিয়া দিল। মঙ্গোপার্ক 
অসভ্য রমণীতে এরূপ অদ্ভুত দরা ও মৌজন্য দেখিয়া চমতকৃত 
ওমোহিত্ত হইলেন এবং কৃতজ্ঞ চিন্তে তাহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ 
প্রদান করিলেন। 

রমণীর অত্যুচ্চ গুণ সকল তাহার কোমল স্বভাব হইতে 
উৎপন্ন হয়। তিনি মানব জাতির সর্বাবস্থায় ধাত্রীস্বরূপ । 
তিনি অনহায়দিগের রক্ষার ভার গ্রহণ করেন; আমরা 
যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদের সেবা শুশ্ষা করেন; এবং 
তাহার নিজ প্রর্কতির কোমলতা দ্বারা শান্তি ও সন্তোষ বিস্তার 
পূর্বক পুরুষদিগের চরিত্র গঠন করেন। তাহার অন্তরের 
গঠনই এইরূপ যে তাহা দয়ালুতা, কোমলতা, সাধুতা, সহি- 
জুতা, প্রেম, আশা ও বিশ্বাস দ্বারা অলঙ্কৃত। তিনি যে দিকে 
চক্ষু ফিরান,._যাহাতে তাহার দৃষ্টি পড়ে, তাহাই উজ্জলতা ও 
মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়। তাহার স্সেহপূর্ণ দৃষ্টি বিষনতাবকে 
প্রসন্নতায় পরিণত করে, ছুঃখীর ছঃখ দূর করে, এবং শোকার্ত 
ব্যক্তিকে সাত্বন! প্রদান করে। 

পুরুষ প্রত্যেক অবস্থায় রমণীগণের দ্বারা পরিচালিত হন। 
তিনি শৈশব কাল মাতৃক্রোড়ে কাটান ; বাল্যাবস্থায় ভগিনী- 
দিগের সঙ্গে খেলা করেন ও তাহাদের নিকট হইতে নান! 
বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন) যৌবনকালে প্রণয়িনী তাহার 
পরামর্শনীতা ও পথ প্রদর্শক হন এবং পরিণত বসে গৃহিণী 
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তাহার প্রকৃত বিশ্বীঘভাজন ও প্রিরতঘ! সধীরূপে বর্তমান 
থাকেন। এইরূপে দেখা যার যে, জন্মীবধি মুত্র পর্য্যন্ত পুরুষ 
কখন মাতা দ্বারা, কখন বা ভগিনী দ্বারা, কখন বা প্রণয়িনী 
ছারা, কখন বা গরহণী দ্বার", উতকুষ্ট অথবা নিকৃষ্ট ভাঁবে পরি- 
চালিত হন, এবং তাহার জীবন ও চরিত্র তদনুনারে সুখময় বা 
ছুঃখমর হইরা থাকে । 

করুণাদর পরধেশ্বর ভ্ত্রীলৌককে পুরুষের সঙ্গী ও সমকুল্য 
করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন । প্রত্যেকেরই পৃথক্‌ পৃথথক্‌ রকমের 
গুণ ও তদন্ুধারী কাযা আছে । একের কার্দ্য অন্য দ্বারা পূরণ 
হয় না। তাহাদের নিজ নিজ বাবদার পূগক। সমাজ ও বংশ 
রক্ষার জন্য উভরই অন্যান্ত প্রয়োজনীর | যদিও তাহারা সঙ্গী 
ও সমতুল্য তথাচ তাহাদের ক্ষমতার পার্থক্য আছে। পুরুষ 
অধিক বলিষ্ঠ, দৃঢ় মাংস-পেশী বিশিষ্ট এবং শ্রমক্ষম ; স্ত্রীলোক 
কোমল, নম. ল্লেহমরী ও দঘাশীলা | পুরুষ মস্তিফের কার্যে 
স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ট; ্্ী জদর়ের কার্ধো পুক্ুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
পুরুষ বুদ্ধি ও নিপুণনার কার্যে তৎপর ; জী, স্নেহ, মমতা, 
দয়া, দক্ষিণা গুণে নিরুপম! | পুকষ রুক্ষ শান কাধ্যে সমর্থ ; 
স্ত্রী কোমল ভাব দ্বারা অন্তপা কর্ষণ করিতে সঙ্গম | 

পুরুষের কার্ধা স্ত্রী দ্বানা চলা ধমন আন্তব, তেমন স্ত্রীর 
কার্ম্যও পুরুষ দ্বাৰা চলা অনস্তব। তবে যে কখন কখন কোন 
কোন পুরুষকে ভ্ত্রীসুলভ গুণ বিশিষ্ট অথবা কোন স্্রীলোককে 
পুরুষোপধুক্ত গুণে অলস্কৃচ দেখা যায়, সেগুলি কেবল বিশেষ 
ঘটন! মাত্র । এক্নপ ঘঈনা অতি কদাচিৎ লক্ষিত হয়, এবং 
তাহা ছবারূুই উভয় জাতি যে পৃথক্‌ পৃথক গুণ বিশিষ্ট তাহা 
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স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়; নতুবা এরূপ ঘটনা অতি কদাচিৎ না 
হইয়া সচরাচরই দৃষ্টিগোচর হইত। কোনলতা, ভীরুতা, 
হর্ধলতা, দয়ালুক্তা, মম, অঞ্রপরতা, প্রতি গুণ দ্বারা 
স্রীজাতি,_মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা এবং সধীরূপে-_পুরুষের 
কক্ষ চরিত্রকে কোমল ভাবাপন্ন ও মাধুষ্যপূর্ণ করেন। 

মাতা যাহা শিশুকে জেহ পুন্দক শিক্ষ। দেন, তাহা সে 
যেমন আহ্লাদের সহিত শিখে, তেমন আর কিছুই শিখে না। 
জর্জ হারবার্ট বলিয়াছেন, “একজন স্ুুশিক্ষিতা মাতা একশত 
শিক্ষকের সমান ।৮ কারণ, মাতা এত সহজ শিশুকে শিক্ষা 
দিতে পারেন এবং সে শিক্ষা এত ফলপ্রদ হয় যে, একশত 
স্কুলের শিক্ষক যত্ করিয়াও বালককে দেই শিক্ষা তত সফলতার 
সহিত প্রদান করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। শিশু প্রথমে 
জন্মিয়াই বাহার স্সেহপুর্ণ মুখ দেখিয়াছে, বাহার অঙ্কে স্সেহে 
প্রতিপালিত হইয়াছে যাহার ছুগ্ধে শরীর পোষণ করিয়াছে, 
ধাহার কথা তাহার নিকট অমৃততুল্য; তাহার শিক্ষা, তাহার 
উদাহরণ, তাহার চরিত্র, বালের জীবনকে পদে পদে অনু 
নিত করে এবং তদ্ধারা যে ফল হয়, বিদ্যালয়ে যাবজ্জীবন 
শিক্ষাতেও সেই ফল হইতে পারে কিন' সন্দেহ । 

জননী বাল্যকালে যে সকল উত্তম ও পবিত্র চিন্তা নিজ 
সন্তানের অন্তরে বপন করেন, তাহা সই শ্নেহময়ীর মৃত্যুর 
পরেও আঁ্ীবন কাধ্য করে। নেপোলিয়ন বোনাপণ্ট সব্ধ- 
ধাই বলিততেন, “বালকের ভাবষ্যতের উত্তম বা অধম চরিক্জ 
মম্পর্ণরূপে মাতার উপর নির্ভর করেঃ ভিনি নিজেও. মাতা 


ইইতে যে আত্মশলাসন,উৎসাহ, নির্ভাকত। প্রভৃতি গুণ শিক্ষণ 
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করিয়াছিলেন, এ সকলের প্রভাবেই অবশেষে এত উন্নত 
ছইয়াছিলেন। তাহার জীবনচরিতে পাওয়া যাঁয় যে, তিনি 
বালযকালে অত্যন্ত ছুর্দাস্ত ছিলেন। কেবলমাত্র তাহার গুণ- 
ব্তী মাতা একপ্রকার স্নেহ, কর্কশতা, ও ন্যায়পরত। মিশ্রিত 
শাসন দ্বারা তাহাকে বশ করিয়া জননীকে ভাল বাসিতে, 
জন্মান করিতে ও তাহার আজ্ঞাবহ থাকিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
তিনি মাতার নিকটেই আজ্ঞাধীনতার মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
এইরূপে জীবনচরিত পাঠ করিলেই জানিতে পার] যাঁয় যে, 
ক্রম্ওয়েল্‌, ওয়েলিংটন্‌, ওয়াসিংটন্‌, জন্সন্, প্রভৃতি অসংখ্য 
মহাত্মগণের ভবিষ্যতের উন্নতি ও মহত্বের বীজ ন্েহময়ী 
জননী দ্বার! তাহাদের অস্তরে রোপিত হইয়াছিল। তাহাদের 
জননীগণ যদি এরূপ সুশিক্ষিত ও গুণবতী না হইতেন, তবে 
তর মহাত্মগণ ভবিষ্যতে কখনই এত উন্নতি লাভ করিতে পারি- 
তেননা। 

বাল্যকাঁলে পুরুষের স্বভাব শ্নেহময়ী জননীর দ্বার! গঠিত 
হয় এবং যৌবনকফালে তাহ! পুনরায় ভার্ধ্যা দ্বারা পরিচালিত 
হয়। অনেক ছুরাচার পণুতুল্য ব্যক্তিকে ভার্যযার সান্থুনয় ও 
গ্লেহপূর্ণ অনুরোধে নিজ কদভ্যাস ত্যাগ করিতে দেখা 
গিয়াছে । ভার্য্যার প্রবর্তনায় কত ব্যক্তি উন্নত ও মহৎ 
হইয়াছেন এবং তাহার সাত্বনায় ঘোরতর বিপদ হইতে 
উদ্ধার পাইয়াছেন। ফলততঃ যৌবনকালে ভা্যার সংসর্গে 
লোকের জীবন অনেক পরিবপ্তিত হুয়। ভাষণ যদি উচ্চ- 
প্রকৃতি ও সুশীল হন. তবে স্বামী নীচ প্রকৃতির লোঁক 
হইলেও সর্বদা! আপন ভায়যার কার্য, দৃষ্টান্ত ও মহত্ব 
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দেখিয়া নিজেও ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে থাকেন । আর 
: ভারা যদ্দি ছুঃশীলা ও নীচপ্রক্কৃতি হন, তবে স্বামী 
- উচ্চপ্রকৃতির লোক হইলেও নিজ ভাঁধ্যার অসছুদাহরণ, 
অসদ্ধাবহাঁর, নীচাঁশয়তা প্রভৃতি সর্ব! দর্শন করিতে করিতে 
ক্রমে তীহার নিজের সদ্‌গুণ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে 
ইহা সততই আমাদের নয়নগোঁচর হয় যে, ভার্ধ্যা শিক্ষিত 
ও গুণবতী হইলে স্বামী তাহার সংসর্গে উন্নত হন, এবং 
অশিক্ষিতা ও নীচাঁশয়া হইলে তাহার সঙ্গে স্বামীরও 
অধঃপতন হয়। 

হিন্দু শাস্্কার বলিরাছেন, “যেমন নদীর জল স্বাছ 
হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংঘুক্ত হইলে লবণাক্ত হয়, তদ্রপ 
ষেস্্ী যাদূক গুণ-বিশি্ট ভর্তীর সহিত বিধিপুর্ববক সম্মিলিত 
হন তিনি তাদৃক. গুণই প্রীপ্ত হইয়া থাকেন” এই নীতি-, 
পূর্ণ বাক্যগুলি দ্বারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে, উভয়ের সংসর্গে কিরূপ 
উত্তম ও অধম হইতে পারেন তাহ! স্পষ্টরূপে দেখা যায়। 

জ্ঞানী সলোমন্‌ বলিয়াছেন, “গুণবর্তী স্ত্রী কাহার ভাগ্যে 
ঘটে? বহুমূল্য মণি অপেক্ষাও তিনি অধিক আদরণীয়। 
তাহার ম্বামী রাজদ্বারে প্রসিদ্ধ হন এবং দেশীয় উন্নত ও 
মহৎ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে একাসনে বসিতে সক্ষম হন। হৃদয়ের 
বলও আত্মসন্মান এরূপ ভার্ধ্যার অলঙ্কার; তিনি নিশ্চয়ই 
পরকালে সুখী হন; তিনি জ্ঞানের সহিত মুখ খুলেন এবং 
দয়ার সহিত আলাপ করেন। তিনি তাহার স্বামীর কার্য ও 
আচরণের প্রতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখেন এবং কখনও 
আলস্যে সময় নষ্ট করেন ন!। তাহার স্বামী ও ষন্তানগণ 
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উন্নত হইয়া তীহাকে স্থবী ও সৌভাগ্যশালী বলিয়া প্রশংসা 
করেন |” 

স্থবিখ্যাত এড মগুবার্ক বলিয়াছেন, “যে মুহুর্তে আমি 
আমার গৃহে প্রবেশ করি, সেই মুহূর্তেই আমার অন্তরের 
সমস্ত ভাবন| দূরীভূত হইয়া যাঁয়।” ধার্ম্িকশ্রেষ্ঠ লুখার 
বলিয়াছেন, “আমার দরিদ্রীবস্থা ভার্যা দ্বারা অলঙ্কত ; 
 ধনী-শ্রেষ্ঠ রাজা ক্রিসসের সমস্ত সম্পর্ভির সঙ্গেও, আমার 
এই ভার্ধ্যালঙ্কৃ্ত ছুরবস্থার বিনিময় করি না।” তিনি আরও 
বলিয়াছেন, “ঈশ্বর প্রদত্ত যাবতীয় স্থুখের মধ্যে মানবের 
সর্বপ্রধান সুখ স্থশীলা ও ধরন্পরায়ণা স্ত্রীর সংসর্গ। ইহার 
সঙ্গে তিনি স্তথখে জীবন যাঁপন করেন ; ইহার উপরে তাহার 
যথাসর্ধস্ব,--নিজের জীবন ও হিতাহিত,_ন্যন্ত করিয়া তিনি 
সুখী হন।” 

আমাদের শান্কারগণ বলিয়াছেন,_জজীগণ গৃহকে 
উজ্জ্বল করেন? গৃহে স্ত্রীতে আর গ্রীন্তে কোঁন প্রভেদ নাই।” 
“যে পরিবারে স্বাসী ভার্ধ্যার প্রতি ও ভার্ধ্যা স্বামীর প্রতি 
নিত্য-সন্তষ্ট) সেই পরিবারের নিশ্চিত কল্যাণ | ইংরাজ 
জাতির মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের অত্যুৎ্কৃষ্ট নিয়ুম এই যে, “সঙ 
কর এবং ক্ষমা কর।'” এই নিয়ম যে গৃহে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের 
মধ্যে প্রতিপাপিত না হয়, সেখানেই পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের 
মধ্যে কলহ, অশান্তি ও অন্থুথ রূপ কীট সকল প্রবেশ করিয়! 
থাকে । 

এক জন জ্ঞানীলোক লিখিয়াছেন,_-"গুণবত্যামৃতং 
ভার্ধ্যা,*--গুগবতী ভার্ধ্যা অমৃত--প্রক্কত পক্ষেও তাহাই । 
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ভার্ধ্যা যদি গুণবী হন, তবে তিনি স্বামীর স্বভাব, সন্তানগণের 
স্বভাব, গৃহের অন্ান্ত আত্মীয়, কুটুম্ব, দাস, দাসী গ্রভৃতি 
প্রতোকের স্বভাব, অমৃতাঁয়মান করেন। তাহার কার্ধ্য অমৃত, 
কথা অমৃত, আদেশ অমুত, ব্যবহার অমৃত, চরিত্র অমুত্র। 
তাহার এই অমৃতময় গুণ সকল গৃহের সমস্ত ব্যক্তির কার্য ও 
চরিত্র অনুরঞ্জিত করে। এবং সে গৃহে সন্তোষ, দয়া, সৌজন্য, 
ক্ষমা, স্থখ, শান্তি, সতত বিদ্যমান থাকে। 

সংক্ষেপতঃ আমর! দেখিলাম যে, গৃহের স্ত্রীগণ দ্বারা পুরু- 
ষের চরিত্র শৈশবাবস্থা হইতে মৃত্যু পর্যন্ত পরিচালিত হ্য়। 
ইহারা শিক্ষিতা ও গুণবতী হইলে পুরুষের চরিত্র উন্নত ও 
মহৎ হর এবং তদ্বিপরীত হইলে বিপরীত ফল জন্মে । যে 
সকল দেশ অধুনা সভ্যতা ও উন্নতির অত্যু্চ শৃঙ্দে আরোহণ 
করিয়াছে, সেই সকল দেশে স্ত্রীশিক্ষার নিতান্ত আদর ও 
নিতান্ত সম্মান। বস্ততঃ একমাত্র শিক্ষা দ্বারাই স্ত্রীগণ গুণবতী 
হইতে পারেন। শিক্ষা ব্যতিরেকে সদগুণ সকলের সম্যক্‌ 
বিকাশ হয় না? মনের অনপপ্রবৃত্তি,__দ্বেষ, হিংসা, কলহ-প্রিয়ত। 
প্রভৃতি,--দমনের ক্ষমতা জন্মে না। 

্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বাঙ্গল! ভাষায় অনেক গ্রন্থ 
আছে, তন্মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা উৎকৃষ্ট- 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে। জুবিজ্ঞ হিন্দুশীস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, 
“কণ্যাকেও প্রতিপালন করিবে, ও অতি যত্তের সহিত বিদ্যা- 
শিক্ষা দিবে।” কিন্তু নিতান্ত ছুঃখের বিষয় এই যে, অত্যন্ 
লোকেই খ নিয়ম কার্যে পরিণত করেন। যে দেশের লোকগণ 
কর্ণাট,রাজ-প্রিয় বিদ্যোত্তমা, খনা, লীলাবতী প্রস্ৃতি সুশিক্ষিত! 
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রমণীগণের গর্ব করিতে পারেন ; এবং এখনও যে দেশকে 
বিদ্যাবতী রমীবাই, স্বর্ণময়ী দেবী, মনোমোহিনী হুইলার, চন্ত্র- 
মুখী ও কাঁদঘ্থিনী বন্থুজাদ্বয়, রাঁধারাণী লাহিড়ী প্রভৃতি অলঙ্কৃত 
করিতেছেন, সেই দেশের অধিকাংশ ক্ত্রীলোকের অবস্থার 
বিষয় স্মরণ করিলে অশ্রু সন্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়! 
উঠে। 

সত্রীশিক্ষা যে কিঅমৃল্য ধন তাহা ভাঁরতবাসীর হদয়ঙ্গম 
হয় না, _মর্থাং নিজের ও ভবিব্যদ্বশীরগণের চবিত্র গঠন যে 
অতীব বহুমূল্য বন্ত তাহা তিনি বুবেন না-_জ্জীশিক্ষার উপর 
তাহার ও তাহার পরিবারস্থ সমস্ত লোকের' সুখাস্তুণ নির্ভর 
করিতেছে তাহ! জানিরা শুনিয়াও তিনি দূরে থাকিতে চেষ্টা 
করেন। 'ন্ত্রীশিক্ষা দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠন হয়, এ কথা 
উচ্চৈঃম্বরে শতবার তাহার কর্ণে প্রবেশ করাইলেও ভিনি 
বাতুলের গায় তত্প্রতি ওদা্য প্রদর্শন করেন। স্বার্থপরতা 
তাহার হৃদয় দ্বারকে বজ্তুন্য কঠিন করিয়া এন দৃঢ়রূপে বদ্ধ 
করিয়াছে যে, শত শত বার, লক্ষ লক্গ বার, আঘাত করিলে 
তাহা টলে না। তিনি অচল, অটল, দৃঢ় স্বার্থপরতার দাস, 
তাহার ছুটা চক্ষুই অন্ধ;--তিনি কিরূপে নিজের, সন্তান 
সন্ততিগণের ও ন্বজাতির চরিত্র গঠনের জন্য উদ্যোগী 
হইবেন ? 

তিনি কথায় কথায় তর্জন গর্জন করিয়া, কথায় কথায় 
নিজের প্রতুত্ব দেখাইয়া, কথায় কথায় আপন অসহায় 
জননী, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী প্রত্ৃতিকে অপমান করিয়া, নিজ 
সচ্চরিত্রের পরিচয় প্রদান করেন! তাহাদিগকে কারাগারে 
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অবরুদ্ধ রাখিয়া নিজে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। তিনি 
নিজে সঙ্গীত শ্রবণে গমন করেন, নাটকাভিনয় দেখিতে যান, 
নদীতীরে পবিত্র বাছু সেবন করেন, কিন্ত নিজের জননী, স্ত্রী, 
কন্যা, ভগিনী প্রভৃতিকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখেন, কারণ, 
তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়! স্থানে স্থানে লইয়া যাওয়ার অভ্যাস 
করিলে কুৎসিত ও কুরুচিপূর্ণ স্থানে লইয়া যাইতে বাধা পড়িবে, 
নিজের চরিত্র ভাল হওয়ার সম্ভাবনা হইবে এবং পরিবাঁরবর্গ 
স্ববীহইবে, এমন কুকন্মখ্ে কি তিনি হাত দিতে পারেন? তিনি 
রুকুরের ন্যায় প্রধান ও পদস্থ ব্যক্তির পদলেহন করিতে কোন 
কষ্টই বোধ করেন না, কিন্তু অধীনস্থ ব্যক্কিদিগের প্রতি অত্যা- 
চার করিতে তাহার প্রবল পরাক্রম ও সিংহহুল্য সাহস! 

তিনি নিপ্রে গৃহ-ুন্য হইলে, ছুই, তিন, চারি, অথবা! যত- 
বার প্রয়োজন হয়, পরিণর করিয়া নস্ত্রীক নানাপ্রকার চর্ধ্া, 
চোষ্য, লেহ্‌, পের, স্বখদ বস্তু উনরস্থ করেন,. কিন্তু তাহার 
বিধবা কন্যা যে তাহা হইতে বঞ্চিত রহিল, মে দিকে চু 
নাই! তাহার নিজের সুখ হইলেই হইল, কন্যা গোল্াকম 
যাক্‌। “বিধবা-বিবাহ, এই নামটা শ্রবণমাত্র তিনি শিহরিয়। 
উঠেন। কি! 'পিতৃপিতামহের সময়ে যাহা হয় নাই 
তাহার উল্লেখ!” পগ্ডিত-প্রবর্ধ ইশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের 
“বিধবা-বিবাহ' নামক গ্রন্থে বিধবা-বিবাহ হিন্দুশান্ত্র-সম্মত 
বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হওয়ার কথা বলিলে, তিনি বলেন, 
“দেখিয়াছি ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের “বিধবা-বিবাহ' ওসব কেবল 
মন ভুলানের কথা!” হয়ত তিনি 'বিধবা-বিবাহ গ্রন্থের 
শামমাত্র গুনিয়াছেন, কিন্তু কন্মিন্কালেও তাহা পাঠ করেন. 


১৭৪ নৌভাগ্য-সোপান ) 


নাই এবং তাহা পাঠ করা উচিত বলিয়াও বোধ করেন নাই। 
কেনই বা করিবেন? এত কুরুচিপূর্ণ নাটক ও নভেল 
থাকিতে এরূপ খারাপ পুস্তক পাঠ করিয়! সময় নষ্ট করে কে? 
তিনি “মুখেন মারিতং জগৃৎ্”,-কথার বেলায় তর্কপঞ্চাননের 
বাবা--কিস্তু কারের সময়ই এ! ও! না! ইত্যাদি আরস্ত 
করেন। ্ঃ 

তিনি মনে করেন, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানু প্রদর্শন করা 
অপমানের কথা । তিনি মনে করেন, স্ত্রীদিগকে নিজ স্ুথের- 
জন্য বন্দিনীর ন্যায় কারাবদ্ধ রাখিতে কোন দোষ নাই, তাহ 
দিগকে শিক্ষা ন! দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই, বরং শিক্ষা 
পাইলেই চক্ষু ফুটিবে এবং নিজের দৌরাত্ম্য করিবার সুবিধা 
বিনষ্ট হইবে । কিন্তু বিচারপতি ধর্খ্রাজের নিয়ম এই যে, 
কেহ তাহার রাজ্যে অন্যের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়। নিজে স্থখী 
হইতে পারে না। ভারতবাপী জ্ত্রাগণকে অশিক্ষিতাবস্থায় 
অবরুদ্ধ রাখিয়া, তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার ও দৌরাত্মা 
করিরা, নিজে সুখী হইতে চাহেন, কিন্তু তাহা দ্বারা লাভ 
করেন কি? নিজে অন্ুধী হন, স্বর্গ-সুথের স্থান যে গৃহ 
তাহা সর্বদা কলহ. ঈর্ধ্যা ও অশাস্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। 
আর কি? সন্তানদিগকে মাতা বাল্যকাল হইতেই ভুক্ুর 
ভয় দেখাইয়া, অথব। কল্পিত তৃত, প্রেত, রাক্ষস প্রতৃতির 
গল্প বলিয়া, তাহাদের সাহসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া 
রাখেন; সুন্দর দ্রব্য দিবার প্রলোতন দেখাইয়া! সস্তান- 
দিগকে মিথ্যা কহিতে শিক্ষা দেন। অশিক্ষিত সেহময়ী, 
জননী যদি জানিতে পারিতেন যে, এই সামান্য বিষয় দ্বার! 


স্রীজাতি। ১৭৫ 


তাহার সন্তানের চরিত্র এতদূর দূষিত হইবে, ও তাহা হইতে 
এত বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, তবে তিনি প্ররূপ কাধ্য কখনই 
করিতেন না! কিন্ত তিনি মূর্খতার অন্ধকারে জড়িত, তাহার 
দোষ কি? 

যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক ভারতবাঁসীর গৃহে স্ত্রীশিক্ষা ও তৎসঙ্গে 
সঙ্গে স্ত্রী-্বাধীনত। প্রবেশ না করিবে, যে পধ্যস্ত ভারতের ভবি- 
ষ্যদ্বংশের মাতৃগণ আপন সন্তানদিগের চরিত্র গঠন করিতে না 
শিথিবেন, সে পর্য্যন্ত, যত বি, এ, এম, এ দ্বারাই কেন দেশ 
পরিপূর্ণ স্থা ছউক,নজাতীয় চরিত্র-গঠন কিছুতেই হইবে না। 
ভারতবাসী ধনে, জনে, ও বুদ্ধিতে পৃথিবীর কৌন জাতি 
অপেক্ষা নুন নহে, কিন্তু একটা অভাবের গতিকে তিনি মানব 
জাতির অধস্তন প্রদেশে পতিত রহিয়াছেন,--ভারতবাদীর 
চরিত্র নাই। 

অতএব নিজের চরিত্র, সস্তানপস্ততিদিগের চরিত্র ও জাতীক্ 
চরিত্র গঠনের জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত বিস্তার অত্যন্ত আবশ্যক 
হইয়া উঠ্ঠিয়াছে। জননীগণ যদি সুশীল! ও গুপবতী হন, তৰে 
তাহাদিগের সন্তানগণ মাতার আদর্শে সচ্চরিত্র এবং গুণবান 
হইয়া উঠিবেন। স্ভ্রীগণ যদি শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা হন, তবে 
স্বামীর ম্বভাব মন্দ থাকিলেও তাহ! ক্রমে তাঁল হইবে এবং 
অনেক ছুরাচার পাষগডের শ্বভাব স্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত হুইবে ) 
মদ্যপান ব্যভিচার কমিয়! যাইবে, এবং গৃহে প্রকৃত সুখ শাস্তি 
বিরাজ করিবে। 

ভারতের ভবিষ্য্ংশের চরিত্র মাহার উপর নির্ভর করি" 
তেছে, তদুপরি ভারতের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য ও অবস্থিত রহিয়াছে, 


১৭৩ সৌভাগা-সোপান । 


অতএব প্রত্যেকের উচিত যে, এই স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ করেন। স্ত্রী জাতির দুরবস্থায় ভারতের এই দুরবস্থা 
হইয়াছে এবং যতদিন তাহারা এই ভয়ানক পৈশাচিক নার- 
কীয় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ না করিবেন, ততদ্দিন ভারতের 
সৌভাগ্য বহুদূরে রহিয়াছে নিশ্চয় জানিতে হইবে । যতদিন 
অবরোধ কারাগারে ভারত-রমণীগণ বিষগ্নভাঁবে জীবন কাটা- 
ইবেনঃ যতদিন লক্ষ লক্ষ বালবিধবার অশ্রজলে এই ভারত- 
ভূমি সিক্ত হইবে; যতদিন অজ্ঞানতা অন্ধকারে ভারত রমণীর 
স্নেহ-পূর্ণ সরল হৃদয় আবৃত থাকিবে; ততদিন ভারতের 
সৌভাগ্য বহুদূরে অবস্থিত রহিয়াছে নিশ্চয় জানিতে 
হইবে। 

আধ্ধযসস্তান বলিয়া ভারতবাসিগণ এখনও গৌরব করিয়া 
থাকেন, কিন্ত আধ্যজাতির মধ্যে তাহারাই যে সর্বাপেক্ষা অধম 
ও দুরবস্থাপন্ন হইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন না । 
তাহারা নিজে কেমন চরিত্রবান্‌ পুরুষ-_তাহাদিগের সন্তানগণের 
চরিত্র গঠনের জন্য কফি কি আয়োজন করিতেছেন; প্রকৃত 
সৌভাগ্যশালী হওয়ার জন্য তাহার। কিরূপে প্রস্তুত হইতেছেন ; 
সমাজের ও দেশের উন্নতির জন্য তাহার! কি কি কাধ্য করিতে- 
ছেন; এই সমস্ত পুঙান্তপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া না 
দেখিলে তাহারা কিরূপে প্রকৃত উন্নতি ও সৌভাগ্য লাভ 
করিবেন? 

আর্ধ্যসস্তানগণ, আর অলসতায় বৃথা কালক্ষেপ করিও না 
আর স্বার্থপরতাঁর দ।স হইয়া নিজের দেশ ও ভবিষ্যত্বংশকে নীচ- 
ভার গভীরুতম দেশে ডুবাইওন!। নিজের অন্তরকে প্রশস্ত কর; 


চরিত্র । ১৭৭ 


কাঁয়মনোবাঁক্যে স্বকীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের 
হিতসাধন কর; মানব নামের যথার্থ গৌরব রক্ষা কর) যথার্থ 
আর্য্যসস্তান বলিয়া! পরিচিত হও । 





চরিত্র। 
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বিত্র অমূল্য ধন। ইহা মানব জীবনকে অলঙ্কুত ও গৌর- 
বাস্থিত করে। ইহা! সংসার-সমুদ্রের ভেল৷ স্বরূপ । ইহ!র 
বলে লোক দেবত্ব লাভ করে। ইহার অপূর্ব মোহিণী শক্তি 
ও বিচিত্র মহিমা । চরিত্রের সঙ্গে বিদ্যার উপমা হর না। 
ইহ! বিদ্যাপেক্ষা অনেক উচ্চ অবস্থিত। বিদ্যা লোকের 
প্রশংমা। আকর্ষণ করে, কিন্তু চরিত্র অন্য 'লাককে দীক্ষিত শিষা 
করে। বিছ্বান্‌ ব্যক্তিকে লোকে সমাদর ও সম্মান করে; 
চরিত্রবান লোককে বিশ্বাস ও ভক্তি করে। বিদ্বান্‌ ব্যক্তিকে 
ছুশ্চরিত্র হইয়া লোকের ও সমাজের অহিত সাধন করিতে 
দেখা গিঘ়্াছে ; কিন্তু চরিত্রবান্‌ ব্যক্তি দ্বারা তেমন কাঁধ্য হওয়া 
দুরে থাকুক, তাহার পক্ষে এ চিন্তাও সম্ভবপরই হয় না। 


১৭৮ সৌভাগ্য-সোপাঁন। 


বিদবান্‌ ব্যক্তির বিদ্যার গৌরব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অবদান 
প্রাপ্ত হয়; চরিত্রবান্‌ বাক্তির গৌরব চিরস্থায়ী.__ইহলোকে 
পরলোকে তাহার আদর। তিনি লোক সমাজের অলঙ্কার ও 
আদর্শভূমি, পুজনীয় ও সম্মানারথ ; আবার পরলোকেও তাহার 
সুথ,__ স্বর্গীয় স্থখ- অনন্ত স্বখ 

সংসারে কোন কোন ব্যক্তির শিক্ষা কম হয়) কেহ কেহ 
নিজ ক্ষমতাচালনে অধিক পরিপক হইয়৷ উঠিতে পারেন না, 
কেহ কেহ অধিক অর্থসংস্তান করিতে পারেন না; কিন্তু 
তাহারা যদি চরিত্রবান লোক হন, তবে যে তাহাদের ক্ষমতা 
বহুদূর বিস্তৃত করিতে পারেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
পৃথিবীতে চিরকাল চরিত্রবান লোকের আদর চলিয়া আঁসি- 
তেছে। আমাদিগের ভূতপুর্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং 
বলিয়াছিলেন,__"আমি চরিত্রের রাস্তায় গমন করিয়। ক্ষমত! 
লাভ করিব। আমি অনা কোন পথে গমন করিতে যত করিৰ 
নাঃ কারণ, আমার স্থির বিশ্বান আছে যে, যদিও এপথ 
অতি সংক্ষিণ্ত না হউক, কিন্তু ইহাতে রুতকার্যতা-লাভ 
নিশ্চয়।” 

বুদ্ধিমান্‌ ব্ক্তিদিগকে লোকে প্রশংসা করে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবার পূর্বে লৌকে আরও কিছু 
তাহাদিগের মধ্যে অন্বেষণ করে,_যাঁহা! না থাকিলে প্ররুত 
বিশ্বীসভাঁজন হওয়! যাঁয় না। লর্ড জন্‌ রসেল্‌ এজন্যই বলি- 
য়াছেন,-“ইংলঙে বিভিন্ন দলের লোক সকল স্ুৃতীক্ষ বুদ্ধি- 
সম্পন্ন ব্যক্তির সহান্ত| গ্রহণ করে, কিত্ত চরিত্রবান ব্যক্তির 
উপদেশ অনুরণ করিয়াই চলিয়া থাকে । 


চরিত্র । ১৭৯ 


পার্লিমেন্টের স্থবিখ্যাত সভ্য ফান্লিস্‌ হর্ণারের ৩৮ বর্ষ 
বয়ঃক্রম কালে মৃত্যু হয়। তাহাকে আপামর সাধারণ সকলেই 
এতদূর ভক্তি করিত যে, তাহার মৃত্যু সংবাদে তাহারা সকলেই 
বজ্রাহত প্রার হইয়াছিল! পার্লিমেন্ট মহাসভায় কোন মৃত 
মেস্বর ইহা হইতে উচ্চতর সম্মান 'ও প্রশংসা এপর্য্যত্ত প্রাপ্ত 
হন নাই। এ পর্য্যন্ত কোন মানুষ তাহার ন্যায় সর্বসাধারণের 
উপর এরূপ ক্ষমতা বিস্তার করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
নবীন যুবক, তুমি একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কিসের 
মাহায্মে তিনি এতদূর ক্ষমতাঁপন্ন হইয়াছিলেন? তিনি কি 
উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ হেতু এত প্রতুত্ব লাভ করিম্মাছিলেন ? 
না,-তিনি এডিনবরা দেশীয় একজন সামান্য বণিকের পুত্র 
ছিলেন। তবে কি ধনের দ্বারা ? না,উ।হার কিন্বা' তাহার 
কোন আত্মীয়েরও ধন সংস্থান ছিল না । উচ্চপদের দ্বারা? 
না,তিনি সামান্য বেতনে অল্প দিনমাত্র একটা কার্য করিয়া- 
ছিলেন। স্তৃতীক্ষু বুদ্ধি দ্বারা? না,--ভাহাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ 
ছিল না ।-সাবধানতার সহিত ন্যায়পথে থাক। অপেক্ষ। 
তাহার আর কোন উচ্চতর আশা ছিল না । বাক্পটুতা দ্বারা ? 
না,_ তিনি ধীরে ধীরে স্রুচির সহিত বক্তৃতা করিতেন, তাহার 
মধ্যে প্রলোভনের বা ভয় প্রদর্শনের আভানও থাকিত ন!। 
মনোহর বিনীত ব্যবহার দ্বার? না,-তাহার ব্যবহার সত্ততই 
নির্দোষ ও ন্যায়সঙ্গত ছিল, তাহাতে তোষামদের লেশও 
থাকিত না। তবে কিসের দ্বারা? জ্ঞান, পরিশ্রম, সুনীতি ও 
সস্তঃকরণের দ্বারাই তিনি এরূপ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন 
& সকল গুণ ইচ্ছা করিলে সকলেই লাভ করিতে পারেন। 


১৮০ সোৌভাগ্য-সোপান | 


চরিত্র বলেই তিনি এইরূপ উন্নত হইয়াছিলেন। চরিত্র কি 
স্বভাঁবতঃ তাহাতে নিহিত ছিল? নাঁ_উত্তম উত্তম বৃত্তি 
গুলিকে সতত ন্যারপথে পরিচালনা! করিরা তিনি নিজের 
চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন। কমন্স্-সভাগুহে তাহা অপেক্ষা 
অধিকতর বিদ্বান্‌ বুদ্ধিমান, ও বাকৃপটু অনেক লোক ছিলেন ; 
কিন্তু এ সকল গুণ তাহাতে সাধারণ ভাবে থাকিরাঁও, তাহার! 
ম্যায় এবং ধর্মের সংযোগে অত্যন্ত শোভান্বিত হওয়াতে, 
তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিরা যাইতে সমর্থ হন নাই। 
ফলতঃ হর্ণার জন্মগ্রহণ করিরা, পৃথিবীতে এইটা প্রমাণ করিয়! 
গিয়াছেন যে, সাশীন্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি সুশিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে সচ্চরিত্র গঠন করেন, তবে কঠোর প্রতিযোগিতা এবং 
ঈর্বার মধ্যেও তিনি কেবল চরিত্র বলে লোকের ভক্তিভাজন ও 
আদর্শস্থান হইতে পারেন । 

স্থুপ্রদিদ্ধ ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন, “আমার অসাধারণ 
বীশক্তি নাই, প্রভৃত ধনলম্পন্তি নাই, অত্যুচ্চ বংশ-মর্য্যাদা 
নাই, হৃদয়হারিণী বাক্পটুতা। নাই, তথাচ যে লোকমগুলী 
আমার প্রতি বিশ্বাস করে ও আমার উপদেশানুযায়ী কার্ধ্য 
করে, ইহার একমাত্র কারণ চরিত্র ।” লর্ড আর্স্কাইন্‌ নামক 
গ্বা্দীনচেতা ও সত্যনিষ্ঠ পুরুষ বলিয়াছেন, "আমার যৌবন 
কালের প্রধান আদেশ ও উপদেশ এই ছিল যে, বিবেকের 
প্রবর্তনান্ূপারে কর্তব্যনির্ধীরণ করিয়া ফলাঁফলের জন্য 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। আযি যাবজ্জীবন এই 
পুক্রবৎসলত্া-পূর্ণ পিক্রপদেশ এবং তদনুযায়ী কার্য করিবার 
বথা ভূলিব না। এপর্যন্ত সতত এই উপদেশাহুসারে কার্ধ্য 
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করিয়! আমার কোন প্রকার পাধিব ক্ষতি হয় নাই, প্রত্যুত 
সৌভাগ্য ও সম্পত্তি লাভই হইয়াছে । আমিও আমার সন্তান- 
দিগকে এই পথ অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দির! 
যাইব ।” 

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিকতর বলবান। একজন 
সত্যবাদী, সদাচার, অমায়িক ব্যক্তির আচার ও কাধ্যকলাঁপ 
দর্শন করিয়া অন্যলোকের কাঁধ্যকলাপ ও আচার ব্যবহার 
যেব্ূপ সংশোধিত হয় সহস্র সহ্ত্র নীতি-গর্ভ উপদেশ দ্বারাও 
তদ্রপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। উদার ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে 
দেখিলে, মনে স্বভাবতঃ ভক্তি, শ্রদ্ধ! ও নির্মলতা আইসে এবং 
তৎ্প্রণিত পথ অবলম্বন করিরা চলিতে মন আপনা হইতে 
প্রবৃত্ত হয়। উদার চরিত্র মহাত্মা জন্ষ্টারলিং সম্বন্ধে স্ুবি- 
খ্যাত টেন্চ বলিয়াছেন, “তাহার উচ্চ প্রক্কতির সংসর্গে 
লোক নিজকে কতক পরিষাঁণে উন্নত বোধ ন! করিয়া থাকিতে 
পাঁরে না, এবং আমি যখন তাহাকে অত্যুচ্চ ও মহৎ অভিপ্রায়ে 
সর্বদা নিযুক্ত দেখিতাম, তখন নিজেও এরূপ বোধ 
করিতাম ।” 

সচ্চরিত্র অনুপম রত্ব। সাংসারিক কোন বস্তুর সঙ্গে 
ইহার উপম| হয় না। সুরম্য অষ্রালিকা, মনোহর পুষ্পোদ্যান, 
উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ, পবন-প্রতিষোগী অশ্ব, বরফসন্সিত শ্বেতহত্তী 
প্রভৃতি অর্থ ব্যয় করিলেই পাওয়া! যাইতে পারে; কিন্ত নির্মল 
চরিত্র--পবিত্র ও উন্নত জীবন, অর্থ বিনিময়ে পাইবার সাধ্য 
নাই। ইহা অর্থ অপেক্ষা অনেক উচ্চনরের বস্ত, এজন্য অর্থ 
ইহাকে স্পর্শ করিতে পারেন! । | 

১৬ 
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অর্থ অসাধু ব্যক্তির হস্তগত হইলে নান! অনর্থ উৎপাদন 
করে। অসৎ ব্যক্তি উহ' দ্বারা দুর্বল লৌক সকলকে উতপীড়ন 
করে, নিজে সন্ত্রীন্ত লোক বলিদ্বা গর্ব করে, এবং সমকক্ষের 
সঙ্গে বাদ বিনম্বাদে প্রবৃন্ধ হর। এজন্যই স্ুবিখ্যান্ত এমার্সন 
বলিয়াছেন, “মন মহত্বনমন্িত না হইলে ধন সম্পঞ্তি 
এক প্রকার অপবিত্র দরিদ্রতী মাত্র ।' ফলে যাহার মন 
পবিত্র নহে, ধন তাহ্গাক উন্নত ও মুখী না করিয়া! বরং 
তদ্বিপরীত ভাঁবাপন্ন কর, ধনদম্পন্ন হইলেই লোক যথাথ 
ভদ্র হম না, ভদ্র হইতে হইলে অন্যান্য অনেক গুণ আবশ্যক 
হয়। 

সচ্চরিত্র যখন পৃথিবীতে এত পুজনীয় হয়, এত স্ুন্বররূপে 
ক্ষমতা-বিস্তার কৰে, বিশেষতঃ যখন ইহার ফপাকল পরকাল 
পর্য্যন্ত প্রসারিত হর, তখন প্রতে।ক ব্যক্তির নিজ চরিত্রের মহত্ব 
সম্পাদন জীবনের অন্ত প্রধান কার্ধ্য বলিয়া গণা করা উচিত । 
হুবিখ্যাত ইংলও-সচিব ডিজারেলি বলিম়াছেন, “যে যুবক 
উ্ধদিকে দৃষ্টি করে না, সে নিশ্চরই নিয়ে দৃষ্টি করিবে। যে 
আতা আকাশে উড্ঠীয়নান হইবার জন্য যত্বর করে না, তাহা 
হয়ত অধোগাশী হইয়া! হানাগুড়ি দিতে প্রবৃত্ত হয়।” যাহার 
লক্ষ্য উচ্চ হয় তাহার কাধ্য প্রণালী আচরণ ব্যবহার সকলই 
উচ্চ দরের হয়, সুতরাং চরিত্রও সেই প্রকারে গঠিত হইতে 
থাকে। তিনি নীচ কার্ধ্যের দিকে যাওয়] দুরে থাকুক তত্প্রতি 
একবার নেত্রপাতও করেন না। নীচাশয়তা ও হুষ্টবুদ্ধি 
তাহার মনে কদাচ স্থান পায় না। 

অমাম্িকত। চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার। বাক্য ও কীর্ষ্ের 
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সমতার নাম আমারিকতা। মনে যে সকল সপ্ভাব ম্বভাঁবতঃ 
উদ্দিত হয়. বাক দ্বারা যেরূপ তাহাদিগকে ব্যক্ত করা যায়, 
তদ্ধপ কার্ধা করিলে লোক নকল কখনও আদর বা বিশ্বাস ন| 
করিয়াথাকিতে পারে না। সন্যনিষ্ঠা অমারিকতাঁর প্রধান 
লক্ষণ । বাক্যে যেরূপ সত্যনিষ্ঠা কাঁধ্যেও তেইরূপ থাক! 
নিতান্ত প্রপ্নোজন। একজন জ্ঞানী লোক বলিয়াছেন, 
“ভুমি বাস্তবিক থে প্রকার লোক বলির! প্রতিপর হইতে বাঞ্ধা 
কর, ততই ঠিক সেই প্রকার ভাব অবলম্বন করিও» 
যে বাক্তি যথার্থ অনারিক, তিনি মন্্রষোর নিকটে যেরূপ 
কাধ্য করেন, গোপনেও ঠিক সেইনূপই কার্য করেন ; মনুষ্যের 
চক্ষু বাগোপনত্ব তাহার কাধ্যের ইতর বিশেষ করিতে পারে 
না। একদা বাগানে একটা বালককে এক ব্যক্তি বলিলেন, 
“যে বালক, নিকটে কেহ দেখিবার নাই, এই স্থযোগে তুমি 
কেন পকেট ভরি পেরারা নেওনা ?" বালক তৎক্ষণাৎ উত্তর 
করিল, “হা, নিকটে দেখিবার লোক আছে, আমি নিজেই যে 
নিজকে দখিতেছি ; নিজকে অপকন্দে প্রবৃত্ত দেখিতে আমার 
ইচ্ছা নাই |” এ প্রচার আম্মনম্মীন। এ প্রক্কার হৃদয়ের বল 
চরিত্রকে ক্রমশঃ গঠন করিয়া নানাগুণে মলছুত ও শোভাসম্পন্ 
করে। এপ্রকার আত্ম-সম্মান ও হৃদয়ের বল না থাকিলে 
সচ্চরিত্র কিছুতেই সুরক্ষিত হইতে পারে না। দিবসে, রজ- 
নীতে, প্রন্নোক ঘণ্টার, প্রত্যেক মুহূর্তে, এই প্রহ্রীদ্য় চরিত্রকে 
নিরাপদে রক্ষ' করে। 

শঠতা অবিশ্বাসের মূল। মনোগত অভিপ্রার লুক্কারিত 
রাখিয়া লোকের সন্তুষ্টি কি আপন ইষ্টপিদ্বির জন্য অন্য ভাব 
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_ প্রকাশ করা নিতাত্ত দুষণীয়। নীতিগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ মনোহর 
বক্তৃতা করিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক, স্বার্থসিদ্ধি বা 
ভোগ বিলাসিতা তৃপ্তির জন্য, তদ্বিপরীত আচরণ করিলে 
লোকে কেন বিশ্বস করিবে? নিজে কার্ধ্যে পরিণত করিয়া 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলে কেবল বক্তৃতায় কি হইবে? দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন ব্যতিরেকে বিশ্বাস ও সম্মানের আশা বৃথা। 

ভারতের আধুনিক সুশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই 
হিতকর ও নীতিগর্ভ উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু কার্ধ্য- 
কালেই গোলমাল,__তাহার! বাক্যে যাহা বলেন কার্যে তাহা 

- পরিণত করিতে পারেন না) কার্ষ্যের বেল! বলেন, “উপদেশ- 
কের কদাচার দেখিও না, কিন্তু তদীয় উপদেশের সত্ভাবগুলি 
গ্রহণ পূর্বক নিজ চরিত্র উন্নত কর।” এরূপ উপদেশকগণ 
মনে করেন নাযে, তিনি নিজ জীবনে যেবিষয়ের সফলতা 
অনুভব করিতে পারেন নাই, তদ্িষযয়ে তাঁহার উপদেশ 

. স্বায়গ্রাহী না হইয়া বরং বিরক্তিজনকই হয় এবং বামুর সঙ্গে 
বিলীন হইয়া যাঁয়। যিনি নিজে আত্মসংযম করিতে পারেন 
না, তিনি তাহার ফলাফল অন্যকে কেমন করিয়! বুঝাইবেন ? 
যিনি /থনও মিষ্ট বস্ত আম্বাদন করেন নাই তিনি 'মধুরতা কি? 
একথা কিরপে অন্যের হায়ঙ্গম করিয়া দিবেন? এজন্যই 
জ্ঞানিগণ খলিয়াছেন, “হে বৈদ্যরাজ, অন্যকে আরোগ্য-দান 
. করিবার পূর্বে নিজে নীরোগ হও 1” 
 বস্ততঃ শঠতা-বর্জিত না হইলে লোকে কখনও ্থরাবে 

উন্নতির পথে গমন করিতে পারে ন। খুঁকবার, ছুইবার না 

হয় ভিসার ক করিয়] কার্য সম্পর করিয়া ওয়! সম্ভব 
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বটে, কিন্ত চিরকাল লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়! উন্নতি 
লাভ করিতে কাহাঁকেও এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই | বরং সহজ্র 
সহস্র চরিত্রবান ব্যক্তিকেই একমাত্র চরিত্রের বলে ধনসম্পত্তি 
ও পদমর্যাদা! লাভ করিতে দেখা গিয়াছে । অতএব শঠতা 
পরিত্যাগ করা সর্ববতোভাবে বিধেয় । 

চরিত্রের ্ষমত? অসাধারণ । চরিত্র মনুয্ুকে দেবভাবাপন্ন 
করে। সত্যনিষ্ঠা, সাহস, নম্রতা, কর্তব্য কর্মে অনুরাগ, 
অনুচিত সুখে অনিচ্ছা, এই সমস্ত সচ্চরিত্রের লক্ষণ । অভ্যা- 
সের নিকট সকলই পরাস্ত হয়। অভ্যাস সকলই সাধ্যায়ত্ত 
করে। যিনি লচ্চরিত্র হইতে যত ও একাগ্রতা সহকারে অগ্রপর 
হন তিনিই কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন। ইহাতে অর্থ ব্যয় করিতে 
হয় না কিন্ত আত্মসংঘম করিতে হয়। এ জন্যই মধ্যে মধ্যে 
দেখা যায় যে, সামান্য কৃষক নির্ধন হইয়াও, একমাত্র চরিত 
গুণে অসদাচারী বিধান ও ধনী অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠত। 
লাভ করে। যদি সত্যকে সতত সমাঁদর করিতে শিক্ষা করা 
যায়, তাহা হইলে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, কপটতা ্রস্থতি 
নিশ্চয়ই দ্বণনীয় ও পরিহার্য্য বলিগ্া বোধ হয়। : যদি নকলের, রর 
প্রতি সত্থ্যবহার কর! অভ্যন্ত হয়, তবে অন্যায় ব্যবহার কেমন 
করিয়া নিকটস্থ হইবে ? যদি সর্বদা মানব নামেরু গৌরব রক্ষা 
করিতে যত্ব ধাকে, তবে নিষ্ঠর ও নৃশংস আটরণের গুস্থি 
স্বভাবতঃ স্বণা জম্মে। ফলতঃ সত্যান্থরাগ, সাহল, বহতা, 
সৌজন্য ও উৎসাহ প্রভৃতি যনয্ের প্রকৃত ক্ষমতার পরি” 
চায়ক। যিনি এই সুফল খুণদ্বারা অলঙ্কৃত হন, তাহাকে 
ও বিপর: আ্তর্কিত ভাবে আক্ষবণ রখ ভি অন্তিতৃত্ব 
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ছইয়] পড়েন না। তিনি কলোনার ট্টিফেনের যা দ্য কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়া “এখন তোমার ছুর্গ কোথায় ?” এরূপ উপহাস 
দ্বারা অপমানিত হইলেও, বক্ষঃস্থলে করাঘাঁত করিয়া বলিতে 
পারেন “এই আমার হূর্গ, ইহা কখনও আক্রমণ করিতে পারিবে 
না।” তিনি স্বকীয় ওদার্যযগুণে ও চরিত্রের 'মাহাগ্্যে পৃথিবীর 
অনৎ লোৌকমণ্ডলীকে পরাজয় করিয়! প্রক্কত বীরপুরুষের ন্যায় 
নির্ভীক হৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকেন । 
যে ষে উপায়ের দ্বারা লোকের চরিত্র জান! যাইতে পারে, 
তন্মধ্যে একটী উপায়ই সর্বাপেক্ষা শ্রে্ঠ ও অব্যর্থ, তাহা! এই 
যে__সেই ব্যক্তি তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি কিরূপ 
ব্যবহার করেন? তিনি পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের প্রতি, আপন 
_ সম্তানসস্ততিদিগের প্রতি, ভূত্যের প্রতি, শিষ্যের প্রতি, ছুর্ধবলের 
প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন? ইহাদের সকলের প্রতি কিব্ধপ 
ক্ষমাশীল হন? কিরূপ সহিষ্ুতার সহিত ইহাদের দৌরাত্ম্য 
সহ করেন? কি প্রকার সদয় ব্যবহার দ্বারা সকলকে বশীভূত 
: রাখেন? . কিরূপে তিনি ইহাদিগকে কুপথ-গমন হইতে নিরস্ত 
করেন? কি প্রকার তিনি সতত ইহাদিগের হিতকর কার্য্যা- 
হঠান করেন? এই সমস্ত দ্বার! তাহার চরিত্র যেমন পরীক্ষিত 
হয়, আর কিছুতেই সেইন্ধপ হইতে পারে না। স্বর্ণের বিশুদ্ধতা 
যেমন অনলব্বাঁরা পরীক্ষিত হয়, তদ্রুপ এখানে নানা অবস্থায় 
নানা ব্যক্তিদিগের সহিত ব্যবহার দ্বারা তাহার চরিত্রের বিশুদ্ধ 
তার পরীক্ষাহ্য়। 
শ্বদেশীয় ভ্রাতঃ এখন একবার তোমার রা বায় 
পীঙ্গ করিয়া দেখ হীনোকমিগের গ্রতি তোমার বারছার 


্‌ চরিত্র |... | ১৮৭ 
সর্বাশেক্ষা প্রশংসনীয় ও চমতকার। কারণ, স্থার্থপরতার 
দাস হইয়া তাহাদিগকে পিপ্তরবদ্ধ পাখী অপেক্ষাও অথমাবস্থায় 
রাখিয়াছ। পুভ্রকন্যাগণের গ্রত্তি তোমার ব্যবহার চমৎ্কাঁর 
কারণ, তাহারা তোমার রুদ্রমুস্তির নিকটস্থ হইতেই ভয় পায়। 
ভূত্যগণের প্রতি তোমার আচরণ চমত্কার ! কারণ, ভৃত্যের 
যাহাই কেন না হউক, তোমার কার্্যোদ্ধার হইলেই তুমি পরি 
তৃপ্ত হও। শিষ্যের প্রতি তোমার ব্যবহার চমৎকার! 
কারণ, শিষ্যের উন্নতি হউক আর ন। হউক, নিজের কিঞ্চিৎ 
উপার্জন হইলেই মঙ্ল। বাহিরের লোকের প্রতি তোমার 
বাবহার চমতকার! কারণ, তুমি মুখে বল এক, কার্ধ্যে কর 
আর। তোমার চরিত্রের স্থিরতা নাই। তুমি বহুরূপী। তুমি 
নান! সাজে সাজিয়! বেড়াও, তাই তোমার এত দুর্দশা) তাই 
তোমার জন্মভূমির এত ছুর্ঘশা। 

ত্রাতৃগণ, আর বিলম্বের সময় নাই। একবার নিজের 
দিকে চাহিয়া, স্বদেশের দিকে চাহিয়া, চরিত্রবান -হও। 
ধনে, জনে, বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, পৃথিবীর কোন্‌ জাতি 
তোমাদিগের অতিক্রম করিতে পারিয়াছে? তবে কেন 
তোমাদিগের প্রকৃত উন্নতি নাই? ফলতঃ যাহা'দিগের চরিত্র 
নাই। তাহাদিগকে ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুতেই উন্নত, 
করিতে পারে না। চরিব্র-গঠনই প্রক্কৃত উন্নতিণ সে দিকে 
তোমরা! চক্ষু ফিরাও। উদারতা, সাহস, সৌমন্য, সত্যনিষ্ঠী, 
দয়, ক্ষমা, সহিফুতা, তোমাদের হৃদয়ের ভূষণ হউক। প্রাণ 
পণে চরিত্র গঠন কর, যাহার বলে: সহত্র সহজ প্রলোভনের 
মধ্যেও অচল, অটল পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিতে, 
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পারিবে। একবার ভাবিয়া দেখ, তোমাদের জীবন কেমন 
মূল্যবান ! তোমর! চরিত্রবান হইলে পরিবারম্থ সকল ব্যক্তিই 
তোমার্দিগকে অনুকরণ করিয়া! চরিত্রবান হইবেন 3 দেশীয় 
ভ্রাত্গণ তোমাদিগের সাধু দৃষ্টান্ত অন্ুদরণ করিবেন 7 তোমরা 
ভবিষ্যদ্বংশ-পরম্পরার নেতা স্বরূপ হইয়া জীবন সার্থক 
করিবে এবং তোমাদিগ্রের গৌরবে সন্তান সম্ততিগণ 
গৌরবান্থিত হইবে। 


আত্ম-নংযম। 
স্্্্্প 
৭ মাত 000৫001৩81 £0৮ ৪0 ০০ ৪1, 
[0096 দাও 2851096 7০52 ০জা), 8090010109 . 
400 029 0986 ঞগাচ্য ০৫ 009 01028 0681768. 
98716802276, 
৪ গু 2০%920806 0 0798 8618 7৪ (৮৩ 0017 রত 
2968010 10 0119 20015100981, % 
ওরা £2614128, 
আদ, চরিত্রের ভিত্তিভূমি। ইহা ব্যতিরেকে বথার্থ 
 অন্য্যত্ব লাভ কর! যার না। পণ্ড ও মনুষ্যের মধ্যে 
প্রধান শ্রতেদ এই আত্ম-সংবম দ্বারাই হইয়াছে মনৰ 
যি প্র রক তাহা হা হইছে তাহার শী, ওর 
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ীবন-যুদ্ধে যিনি কতকাধ্যতা লাভ করিতে চাহেন, তিনি 
সর্বদা, আত্মসংযম দ্বারা শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত থাকিবেন। 
শক্রগণ সততই ছিদ্রান্েষণে ব্যণ্ত আছে, যদি তাহার যোদ্ধার 
কোন ছূর্বলতার চিহ্ন প্রাপ্ত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
পরাস্ত করিবার আয়োজন করে। যিনি আত্ম-শাসন দ্বারা 
সুরক্ষিত নহেন, তিনি অচিরে শক্র-হস্তে পতিত হইরা, নিজের 
স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হন। 

বাইবেল নামক ইংরেজদিগের ধর্ম পুস্তকে লিখিত আছে, 
“যিনি নিজকে জয় করিতে পারেন তিনি দিগ্জিয়ী অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠতর |” বস্ততঃ তিনিই যথার্থ বলবান, ধিনি নিজের চিস্তা 
কাধ্য, ও ধাক্য সমূহের উপর সম্পূর্ণ ্রতুত্ব করিতে পারেন। 
যে সকল. পাপপূর্ণ ইচ্ছা মানবসমাজকে অহরহঃ কলঙ্কিত 
করিতেছে, তাহার দশাংশের একাংশও থাকিতে পারে নাঃ 
যদি প্রত্যেক মানব সত্য-নিষ্ঠা, আত্মগৌরব ও আত্মনংযমের 
গ্রতি ক্ষীক্ষ দৃষ্টি রাখেন। এই সকল গুণকে পোষণ করিতে 
পারিলে মন পবিত্র ও সাহসপূর্ণ হয় এবং সততা, ধর্ম, ও 
মিতাচারে জীবন অতিবাহিত হয়। 

প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের অসৎ রি 
সংঘত করা উচিত। যত শীঘ্র তাহাদিগের হস্ত হইতে মানব 
মুক্তিলাভ করিতে পারেন ততই মঙ্গল ) কারণ, তাহাদিগকে 
অধিক দিন প্রশ্রয় দিলে তাহার! সিদ্ধবাদ নাবিকের স্বন্ধ- 
স্থিত বৃদ্ধের ন্যায় এত দৃঢরূপে জড়াইয়া ধরে ফে, প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াও তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খল ভগ্ন কর! যায় না। 
একজন না লোক বলিয়াছেন যে, হব ক অনুষ্যের 
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নিজের ইচ্ছাধীন ; ধিনি কুভাঁব ও কুচিস্তা দ্বারা নিগ্গের মন 
পরিপূর্ণ করেন, অথবা স্বয়ং কুকার্ষে রত হন, তিনি নরক 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন, আর যিনি স্ভাব ও পবিত্রতা 
নিজের মনকে সতত উন্নত করিতে চেষ্টা করেন ও সর্বদা 
সৎকার্য্ে রত থাঁকেন, তিনিই সখী হন। বস্ততঃ সুখ ছুঃখ 
মানবের স্বরুত কর্মের ফল। একজন বঙ্গবাঁসী কবি সংসারের 
সখ ছুঃখকে,_উন্নতি অবনতিকে,স্বকর্দ্ফল বলিয়া অতি 
চমৎকারক্রপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই £__ 

প্কুপকারী যেনন ক্রমশঃ নীচে যায়। 

স্থপতি সকল ক্রয়ে উর্দে স্থান পাঁয় ॥ 

তন্রপ মানবগণ নিজ কর্ম ফলে। 

ক্রমশঃ ক্রমশঃ উচ্চলীচ পথে চলে ॥ 

নিজ বর্ম দোষে জীব নানা ক্লেশ পায়। 

... তবে কেন দোষী করে জগত্পিভাঁষ ? 
কুপ্রবৃত্তি সংয়মের ন্যার বাকাসংযমও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; 

কারণ, অনেক বাঁকা এমন আঁছে যে, তাহার! অমি অপে- 
ক্ষাও তীক্ষতর ; অনেক বাক্য এত ভয়ঙ্কর যে, তাহারা 
বিষ উদ্গীরণ করে, লোকের মনে ভয়ানক আঘাত করে, 
'অতাত্ত বেদন। করে, এবং সেই সকল লোককে. শক্রুতে 
পরিণত করে। কথা সকল এন ভয়ানক হঈতে পারে যে, 
তাহারা স্ৃতীক্ষ বিষাক্ত তীরের নাগর লোকের অন্তরে বিদ্ধ 


হয়! 


এই বাঁক্যসংযম ক্ষমতা না থাকাতে কত ব্যক্তি প্রাণ 
ৰ হারাইযাছেন কত ব্যক্তি পুত্র্েহে বঞ্চিত হইয়াছেন; 
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কত ব্যক্তি বন্ধু কর্তুক প্রতারিত ভা কত রাজা হ্বরাজ্য 
চযত হইয়াছেন) কতলোক নিজের সুখ সম্পদ হারাইয়া- 
ছেন,_কত পরিবার গৃহ-বিবাদে উচ্ছিন্ন হইয়। গিয়াছে; 
তাহার ইয়া! কর! সুকঠিন। জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ সলোষন খলিয়া- 
ছেন, “জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ তাহার অন্তরের মধ্যে, কিন্ত 
নির্ধোধের অস্তর তাহার মুখ মধ্যে স্থাপিত।* ফলত: জ্ঞানী . 
র্যত্বি কটু বাক্য বলিরা অনোব অন্তরে আঘাত প্রদান 
করেন না। তিনি কোন বেদনা জনক কথা উচ্চারণ না 
করিয়। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহার সঙ্গে 
কাহারও শত্রুতা নাই। তিনি কটু কথা৷ বলিবার অনুরোধে 
বন্ধুতা হারাইতে ইচ্ছক হন না। কিন্তু নির্বোধ ব্যক্কির 
যাহ! মনে আইসে, পাগলের ন্যায় ততক্ষণীৎ বলিয়া ফেলে। 
সে বন্ধুকে শক্রতে পরিণত করে। বিদ্রুপ ও কটু বাক্যকে 
সে বন্ধৃতা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান জ্ঞান করে; উপহাঁস- 
চলে সে বন্ধুর গুপ্ত কথ! সকল প্রকাশ করে এবং তাহাকে 
লোকের নিকট উপহামাম্পদ ও কখন কখন ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত 
করিয়া তুলে। 

স্বিখ্যাত কারলাইল বলিয়াছেন, “ষে ব্যক্তি মনের কথা 
গপ্ত রাখিতে পারে না, তাহা দ্বারা ফোন অৎবকীর্ধ্য সন্পন্প 
হওয়া অসস্তব।” প্রসিন্ধ বিজ্ঞানবিৎ পিথাগোরাস্‌ বলিয়া- 
সেন, পপ করিয়া খাক, অখব! তদপেক্ষা উপকারজনক' 
কোন কথা বল।” জর্জ ছার্বার্ট বন্িনাছেন, “উপযুক্তরগে 
খা বল, অথবা! জ্ঞানীর ন্যার চুপ করিয়া! থাক শয়েক্স্‌ 
দেশে এ সে একটা নীতি কথা জাছে, তাহা এই যে, "হী 
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ব্যক্তিদিগের রসনা স্বর্ণময়।” ফলতঃ রসন| যদি- শাসনে রাখা! 
যায়, তবে শত্রুর সংখ্যা ও সংসারের বাদ বিদম্বাদ অনেক 
কমিয়! যায়। যিনি যিষ্টভাধী, তিনি একটী মিষ্ট কথার বলে 
যাহা করিতে পারেন, অনেক লোক বহুল অর্থব্যয় করিয়াও 
তাহা করিতে পারে না । মিষ্ট কথার বলে কত ব্যক্তি জীবন-যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়াছেন। মিষ্টভাষী ব্যক্তি একদিকে যেমন নিজের 
মনকে শান্ত রাখিতে ত্র করেন, জপর দিকে তিনি অন্যের মন- 
কেও উদ্বেজিত করিতে ইচ্ছা করেন না ; তাহার মূল-মন্ত্র এই যে 
“পরের কটুক্তি যদি সহিতে না পার, 
তবে আগে আপনার মুখ মিষ্ট কর।” 
জীবনঘুদ্ধে আত্মসংযম অভেদ্য কবচের ন্যায় যোদ্ধাকে 
রক্ষা ররে। সাংসারিক কার্যকলাপ যখন ঝড়ের ন্যায় প্রবল 
বেগে আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়! ফেলে, তখন তাহাকে 
. এই করচের সাহায্যে সাহস পূর্বক, স্থিরচিত্তে তাহাদিগের 
নিত সংগ্রাম করিতে হইবে এবং কখনও কোন কারণ বশতঃ 
নিরাপাকে অনে স্থান দিতে হইৰে মা। যদি ছুঃখ, দারিজ্রা, 
_ প্রতৃতি আপিয়া তাহীকে আক্রমণ করে, তথাট অধ্যরসায় 
ঃ সহকারে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইবে। 
:. ভীরু কাপুরুষগণই পশ্চাদন্ুসর়পকারী শক্তুর পদধ্রনি শুনিয়া 
য়ে অভিভূত হয়। কিন্ত ধিনি বথার্থ যোদ্ধ,_লাহসী রীর- 
ও. পুব,_তিলি ভীমনাদে শক্তকে আক্রমণ করেন এবং যে পর্থা ৃ 
জয় লাত না হয় ততঃ কিছুতেই ক্ষান্ত হন না। 
পৃথিবীতে ঘি দারিদ্র্য, দুঃখ, বিপদ, প্রভৃতি না. খাকিত, 
চরে মাবকাণের চরির, সণ (ফিসের সারা গরীক্গিত। 
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হইত? চুস্বকগ্রন্তর না হইলে লৌহকে কিসে আবরণ 
করিবে? বিপদ, হঃখ, দারিত্রয, ব্যতিরেকে নিলের ক্ষমতা ও 
সদ্‌গুণের পরিচয় কিনূপে পাওয়া যাইবে? সমুদ্র যখন প্রশাস্ত 
থাক্ষে তখন অতি চ্ষুত্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া সামান্য ব্যক্িগরণও 
তাহার বক্ষের উপর গমনাগমন করিতে সাহমী হয়; কিন্তু ঝড়-. 
্রস্থত-উত্তাল-তরঙ্গ মধ্যে যিনি সমুদ্রবক্ষঃ বিদীর্ঘ করিয়! নি 
তরণী চালনা করিতে পারেন, তিনিই ষথার্থ নিপুণ নাবিক । 
 ধিনি প্রন্ুত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, তিনি বিনা ক্লেশে: 
সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করেন, সন্দেহ নাই। সকল লোঁকেই 
তদবস্থাপর হইতে ইচ্ছা! করে বটে ; কিন্ত খিনি দরিদ্রতার সঙ্গে 
তুমুল যুদ্ধ করিয়া নিজ ক্ষমতাতে জয়লাভ করেন ও ধর্্যাশালী 

হন, তাহার সখের সঙ্গে পূর্বোক্ত ব্যক্তির সুখের তুলনা কাচ রর 
হইতে পারে না| তাহার আত্মসংযম,, পরিশ্রম অধ্যবসায় এবং : 
প্রশংসা- জনিত আত্মপ্রদাদ তাহার মনফৈ আনন্দে .পরিপর্ণ 

করে। ... 
অতএব যে ব্যক্তি 'আত্ম-সংযম. সহায় করিয়! সংসারক্ষেত্রে 
প্রবেশ করেন, তাহার উদ্যম যদি সৎ হয় এবং অন্বরে বদি 
বার্থ উৎসাহ ও. সাহস থাকে, তবে তিনি; লামান্য কারণে 
নিজের ঈঞ্সিত কার্য ত্যাগ করেন না, পুন$; গুরঃ নিকাশ হই- 
লেও যে পর্ব বার্থ ব্কৃতকাধ্যতা লাভ. না হয় লে পর্যন্ত 
যাগ্গ করেন না। শত্রুদের নাছ রনা 







ছি ী লে রক ২ কই, দেন না), এটা, 
৬৭৯. 
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দাদ্মদযমী) তিনিই দিজ মনকে বধার্থরে জাপন- হখে 
জানিয়ছেন। 


'স্থির-প্রতিজ্ঞা | 
৭ সহ ৮5৪ 099 8০০৪৫ 08 8808 ০০০৩, 
[880 1509 চ০৩এ 69109418 099015) ] ৪০ 0১২০481- 
5 0730. 
ফাহদ বলিয়াছেন,”তোমার কর্তব্য সম্পাদনে দৃঢ় 
প্রতিক্কা কর এবং অন্জীকৃত কার্য নিশ্চয়রূপে সম্পন্ 
বর _বিজেষ্ঠ ফেক্স পিয়ার. বলিয়াছেন, প্রথয়ে পরীক্ষণ? 
কছগিয/ঃদেখ.তোষার অভিপ্রায় উত্তম ও নাব্য কিনা) ছি 
স্াহাই হয়, তবে.এক মনে তাহার অনুসরণ কর। যাহা কক্চিতে 
ছুমি-কতমহ্ হইক্থাহ, একবার: মার তাড়িত হইন্ধা ভাহপরি- 
দ্বযাগ কি না৷” 
স্বিরপতির। চরিত্রের প্রধান ৭ $ ইহা না. থাকিলে 
চুরি ফ্রম. ছিজ. ছির হইয়া কাঁয়ঃ ধের আকর্ষণে বেয়াপ 
সৌরজগতের গেছ নক্ষব প্রভৃতি স্য স্থামে সুশ্ৃ্লায় আব- 
নে লারা কালা রর 






স্থির্-প্রতিজ্ঞা। ৯৯৫ 
্রস্ৃতি তাহার অনাত্যবর্গ। স্থির-প্রতিজ্ঞা প্রভু; সহিষ্থতা 
প্রভৃতি তাহার অনুচয়বর্গ । 

প্রুশিদ্ধ কবি দিলান্গু বলিয়াছেন, “মানব আমাক খই. 
খাক্ে বিশ্বাস কর, তোমার আপন বক্ষের ভিতরেই তোমার 
খবৃষ্টের গুভাশুত নির্পায়ক নক্ষত্র রহিয়াছে স্বকীয় শক্তিতে 
খিশ্বান এবং অগৌণে স্থির-প্রতিজঞারোহণ তোমার শুভীদৃষ্টের 
প্রপ্তিভা তারা, এবং তাহাতে সন্দেহই তোমার দুরঘৃষ্টের একমাত্র 
অপফারি ও জিখাংসু লক্ষ ।” কোারল্চ, খলিয়াইছন, 
“তোমার দৃষ্ প্রতিজ্ঞা পরিবর্তন করিও না, নানা প্রকার ফার্চে 
হস্ত দিওনা এবং আন্ুরক্কির মধ্যে চঞ্চলতীকে স্থান দিওন! | 
গুর্কেইি এমম সাঁধধাতার সহি বিবেচনা করিবে যেন ভুমি 
সথির-প্রতিজ্ঞা কন্ধিতে পার); এ্রযন ভাবে স্থির-প্রাতিজা। করিবে 
যেন কার্ধা সম্পরী, করিতে পার এমন ভাঁধে কাঁধ্য কক্ধিবে 
থেন ভাখী রক্ষা করিতে পার । পরিবর্তন হুলভীয় চি": 

সা কষাউরেলবক্ষ্টম্‌ স্থির-প্রতিজঞা সম্বন্ধে এই উপদেশ 

। কৈ কাদিতে দে যে, তুমি বাক যাহা 

ধ্ল কাব্যেও তাহাই হইবে_এই তোমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি 
ইহাতে কোন বিধ। নাই। তাহাদিগকে আরও এরই জানিতে 
দে খে, একবার ছু সিরিজা, করিলে, তোমাকে 
লাহিযা ধা ভয় প্রি রিয়া হা হতে কিক জানা 











ক্যের কারণ একটাত্র উৎসাহ: এবং সের দি 


১১৩ মৌভাগ্য-সোপান | 


সন্কল্র_£একবাঁর অস্ভিগ্রায় দৃঢরূপে স্থিরীকরণ, ততপরে মৃত্য 
অথবা জয়)-এই গুণ, পৃথিবীতে মানবের যাহা! করা সম্ভব, সেই 
সমস্তই করিতে পারে--ইহা ব্যতিরেকে কোন অবস্থা, ফোন 
স্থবিধা, কোন গুণ, দ্বিপদপশ্ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সংস্থাপন করিতে 
পারে না।” 

এই অগ্নিময় ৰাক্যগুলি বাহার মুখ হইতে বিনির্গত হই- 
যাছে, তিনি স্বয়ং কিরূপ তেজস্থিনী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা অন্তরে 
পোষণ করিত্তেন, তাহা অতি সহজেই অনুমাঁন করা যাইতে 
পারে।: ফলতঃ যে ব্যক্তি স্থির-প্রতিজ্ঞা করিয়া! তাহা 
পালন করিতে সমর্থ হয় না, তাহার অন্তর নিতান্ত ছূর্ববল। 
সে ধতই বার বার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিরা তাহ! ভঙ্গ করে ততই 
তাঁহার মন অধিক দূর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা 
ব্যতিরেকে, কোন উত্তম কার্ধ্য স্ুুপম্পন্ন করা যায় না) 
কঠিন কার্য সম্পাদন, মনের কুপ্রবৃত্তি শাসন, কদভ্যাস দুরী- 
করণ, সমস্তই স্থির-প্রতিজ্ঞার. কার্ধ্য।. ইহ। যাহার নাই 
সে প্রক্কৃত মানব নামের উপযুক্ত নহে। সে কোন গুরুতর 
কাঁ্ধ্য সম্পরন করিতে পারে না; সে তাহার কুপ্রবৃত্তিষ দাস; 
তাহার কদভ্যাস তাহাকে ধে দিকে আকর্ষণ করে সে 
শ্োতের তৃণবৎ সেইদিকেই চলিয়া যায়।, এমন ব্যক্তির 
এ সংসারে উন্নতি কখনও সম্ভবপর হয় না। সে বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে. কুপ্রবৃত্তির, কদভ্যাঁসের, দাসত্বশৃঙ্খলে অধিক- 
তর দৃঢ়রূপে বন্ধ হয়! সে ক্রমেই পাপে, ছুঃখে জর্জরিত 
হইয়া অধোঁগমন রে এবং মানব নামের উপরে কলঙ্ক আন- 
যন করে। | 
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যে ব্যক্তি ছুই কার্যের কোন্টা পূর্বে করিবে তাহা লইয়া 
সতত ইতস্ততঃ করে, সে উভয় কাধ্যের কোন একটীও 
সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় না। বায়ু-গতি-নিবূপক-যন্ত্র যেমন 
বাস্ুর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিক্‌ পরিবর্তন করে, 
তন্রপ, যে ব্যক্তি স্থির-প্রতিজ্ঞ! করিয়া বন্ধুর পরামর্শ পাইবা- 
মাত্র তাহ! পরিবর্তন করে, যে ব্যক্তি লোকের মতামতের 
উপর নির্ভর করিয়া আপন চঞ্চল চিত্তের পরিচয় দেয় এবং 
মত হইতে মতান্তরে, এক সম্কল্প হইতে অন্য সঙ্কল্পে, গমন 
করে, সে কধনও কোন বৃহৎ কি ব্যবহার্ধ্য বিষয় সম্পন্ন 
করিতে সমর্থ হয় না। ইহার দৃষ্টান্তম্বকূপ সংস্কৃতাধ্যায়ী 
একটা ছাত্রের বিষয় বিবেচনা করা যাউক। একজন বদ্ধ 
গাসিয়! তাহাকে বলিল, “তুমি এই অমূল্য সময় কেন বৃথা 
(্ট করিতেছ? সংস্কৃত এতদেশে এখন কে আদর করে? 
স্কৃতজ্ঞ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ উন্নতি করা দূরে থাকুক, 
নজের উপদরান্নের সংস্থানও করিতে পারেন ন11” এই 
চার উপর নির্ভর করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সংস্কৃত পরিত্যাগ 
মরিয়া, গণিতশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য 
কজন বন্ধু আসিয়া তীহাকে গম্ভীর ভাবে বলিল, প্তুমি কি 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপকতার জন্য ধত্ব করিতেছ? নতুবা 
ণিতশান্্র সংসারে তোমার কি কার্ধ্যে লাগিবে ?” তিনি 
আজঞাধ-গণিতাধ্যয়ন ত্যাণা করিয়া সাহিত্য আস্ত করিলেন । 
ইক্পে সঙ্কল্প পরিবর্তন করিতে করিতে জীবনের উৎকৃষ্ট 
শ ব্যগ্জিত হইয়। যায় এবং অবশিষ্ট অংশ অনুভাপের দাপছছে 
তন করিতে হয়। 


১৯৮ লৌভাগ্য-সোপান। 


না, এ প্রকার করিলে চলিবে না। 'ভ্রাতঃ, তুমি উত্তম 
রূপে বিবেচনা পুর্ধক কোন এক পথ অবলম্বন কর । এক- 
বার সেই পথে গমনারস্ত করিয়া কোন কারণেও ফিরিয়া! 
আসিবার ইচ্ছা! করিও না। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার সহিত বীরদর্পে 
গমন কর, দেখিবে, বিদ্ব বাঁধার অত্যুচ্চ ছুর্লজ্্য পর্বত সকল 
তোমার নিকট মন্তক অবনত করিবে । তুমি দেখিবে, বিস্তৃত 
জ্ঞান-রাজ্য তোমার সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, তুমি ক্রমে 
উন্নতি লাভ করিতেছ, কিন্তু যাহারা তাহাদের সন্কল্প পরিবর্তন 
করিতেছিল, তাহারা তোমার অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে। 
যতই এপথে অগ্রসর হইবে, ততই অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতি- 
পত্তি লাভ করিয়া মানব নামের গৌরব রক্ষায় সমর্থ 
হইবে । 

স্থির-প্রতিজ্ঞা কুপ্রবৃত্তি ও কদভ্যাস দমনের প্রধান 
উপায়। বাইবেল গ্রন্থ দিগিজয়ীর গ্রশংস! না করিয়া রিপুজয়- 
কাঁরীকে প্রশংসা করিয়াছে, কেন না, দিপ্িজয়ী অপেক্ষা 
রিপুজ্য়ীর মনের বল অত্যন্ত অধিক। যত প্রকার দোষ মানব 
সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে, তাঁহার অধিকাংশই করর্ধ্য 
অভ্যাস ও কুৎসিত ইচ্ছা হইতে, উৎপন্ন হুইয়াছে। যদি 
মাঁনবগণ সাহমপূর্বক স্থির-প্রতিজ্ঞা করিয়৷ তাহাদিগকে দমন 
করে, তবে মনুষ্যসমাজ কি স্ুখপ্রদ হয়! যে ব্যক্তি রিপুপরতন্্র 
অথবা কদভ্যাসের দাঁস, সে একবার ছৃঢ়-গ্রতিজ্ঞা করে, পুন- 
বার তাহা ভঙ্গ করে) সে মনে মনে ভাবে, আর একবার এ 
কার্য করিয়া জন্মের মত ছাঁড়িব, কিন্ত “আর একবার' আর 
শেষ হইতে চাহে না। এইরূপে যতই সে বার বার প্রতিজ্ঞা 
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ভঙ্গ করে, ততই তাহার মন ক্রমে ক্রমে ছূর্ঘল ও নিস্তেজ হইয়া 
অধোঁগমন করে ।। 

জ্ঞানিগণের উপদেশ এই যে, যদ্দি যথার্থই তৌমার নিজকে - 
জয় করিবার ইচ্ছ। থাকে তবে সিংহ গর্জনে বল "আর একন্ 
করিব ন11” প্রীণান্তেও এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না” | দেখিবে, 
তুমি মানুষ হইয়াও ক্রমে ক্রমে দেবতুল্য হইতেছ। সতত একথা! 
হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিবে যে, সংসারে কোন ব্যক্তি স্থির-প্রতিজ্ঞা 
ব্যতীত উন্নত ও সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না। 


পাস 


সাধুতা ও সতনিষ্ঠা। 
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রত্র ব্যক্তি যত সদ্গুণ দ্বারা অলঙ্কৃত হন, তন্মধ্যে সাঁধুতা 
ও সত্যনিষ্ঠা সর্বপ্রধান। এই ভগিনীদ্বয় যমজ) সর্ব- 
দাই একত্র থাকে, এবং একের অভাবে অপর থাকিতে 
পারে না। 


২০৪ সৌভ্ডাম্য-মোপাঁন। 


সাধু চরিত্র হইলে কেবল যেধর্্ম রক্ষা হয় এমন নহে উহ্থা 
দ্বারা বিলক্ষণ ধন সম্পত্তি ও সুখ শ্বচ্ছন্দতা-লাভের দ্বার উন্ুক্ত 
হয়। এইগুণ দ্বারা লোকের উচ্চ প্রকৃতির পরিচয় পাঁওয়। 
যাঁয়। ইহা দ্বারা তিনি জাপন প্রভূ অথব! ভূত্যদিগের বিশ্বাস : 
পাত্র হন। এই গুণ ও অমায়্িকতা, স্বাধীনত! ও ধর্দের মূলী- 
তৃত কারণ। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ প্লেটো বলিয়াছেন, “ধিনি 
স্ুথে এই জীবন অতিবাহিত করিতে চাহেন, তিনি সর্বপ্রথমে 
সাধু হউন। কেবল এই একমাত্রগুণ দ্বারাই তিনি ছুঃখ 
হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবেন, সাধুব্যক্তি সর্বদা অতি সাবধানে 
নিজ সন্মান রক্ষা করেন); কদাচ কোন নীচ কাধ্যে প্রবৃত্ব হন 
না) তাহার বাক্য ও কার্ধ্য সাধুতাঁতে পরিপূর্ণ) তিনি বাক্যে 
এক প্রকার বলিয়! কার্যে অন্য প্রকার করেন না; তিনি 
কোঁন কথার সন্দেহজনক উত্তর দিতে জানেন না) 'হ+, নাঃ, 
স্পষ্টর্ূপে বল। তাহার অভ্যাস; যখন তিনি “ই” বলেন, 
তখন আর কিছুতেই তাহার সেই বাক্য লঙ্ঘন হয় না; এবং 
উপযুক্ত সময়ে তিনি সাহস পূর্বক “না” বলিতে বিমুখ বা লঙ্জিত 
হন না। 

রোঁম ও কার্থেজের মধ্যে যখন ভয়ানক সমরাগ্নি প্রজ্জলিত 
ছিল, তখন কার্থেজবাসিগণ সন্ধি স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া, রোম 
দেশীয় রেগুলস্‌কে কারামোচন পূর্বক কয়েকজন রাজদুত সহ 
রোম নগরে পাঠাইলেন। রেগুলস্‌ এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়! গিয়া- 
ছিলেন যে, যদি তিনি সন্ধি স্থাপনে যত্ব না করেন ও অপারগ হন, 
তবে পুমর্ধার কার্থেজে ফিরিগ্না আসিরেন। তিমি রোম, 
নগরে গমন* পূর্বক সন্ধি স্থাপন ন! করিয়া ম্থদেশীয়দিগকে 
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অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ চাঁলাইবাঁর জন্য এবং বন্দিগণকে 
পরস্পর পরিবর্তন না করিবার জন্য উপদেশ দিলেন । 
এবন্িধ কার্ধা দ্বারা তিনি নিজ প্রতিজ্ঞান্ুসারে কার্থেজে 
পুনর্ধার ফিরিয়া যাইতে বাধ্য ছিলেন) কিন্তু রোমদেশের 
প্রধান পুরোহিত ও দসেনেটারগণ তাহাকে বলিলেন যে, 
এরূপ প্রতিজ্ঞাঙ্গে দোষ নাই, কেননা কার্থেজবাঁসিগণ 
বলপুর্বাক তাহাকে এ প্রতিজ্ঞা করাইয়াছে। রেগুলস্‌ 
তাহাদিগকে বলিলেন, “আপনারা কি আমাকে অসম্মা- 
নিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? আমি জানি যে, আমার 
জন্য কার্থেজে ভরানক যাতনা ও মৃত্যু অপেক্ষা করি- 
তেছে, কিন্তু অনৎকার্ধ্য ও তদামুষঙ্গিক অন্তাপের তুল- 
নায় তাহার! কিছুই ভয়ঙ্কর নহে; আমি কার্থেজের দাঁস হই 
যাছি বটে, কিন্তু আমার চারিত্র এখনও রোমদেশীয় লোকের 
শ্য় আছে। আমি ফিরিয়! যাইব বলিয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 
অতএব ফিরিয়া যাওয়াই আমার কর্তব্য । দেবতাগণ দেশীয় 
অন্য ভ্রাতাদিগকে রক্ষা করুন।” এই তেজোময় বাক্য 
গুলি বলিয়া রেগুলস্‌ পুনর্ধার কার্থেজে গমন করিলেন, 
এবং তথায় অশেষবিধ যাতনার সহিত মৃতাকে নির্ভর চিত্তে 
মালিঙ্গন করিলেন। কি জন্ত দেশহিতৈধিতা ! কি অদ্ভূত 
(মতানিষ্টা! কি অপূর্ব সাহস! রোম যে এক সময় পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহার মূল কারণ রোষ 
নিবানীদের অন্দে সত্যনিষ্ঠা ও সীধুতা। যখন যে জাতি: 
মধ্যে এই গুণদ্বয়ের অভাব হয়, রন সেই জাতির অধংপতন... 
হইয়া থাকে। 


২০২ সৌভাগ্য-পোঁপান | 


সাধুতা গু সত্যনিষ্ঠা জীবনের অতি ক্ষুদ্র কার্য্যেও প্রকাশ 
পার । বাঁজারে যখন ক্রন্ন বিক্রয় হইতে থাকে, তখন 
সন্ত্যনিষ্ঠ বাকি ক্রেতাদিগকে কদাচ ঠকাইতে চেষ্টা করেন ন।। 
তিনি সম্পূর্ণ .মাপ, ও যথার্থ নমুনা স্বাক্া লোকের বিশ্বাস-. 
ভাজন হন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার সংখ্যাও অধিক হয়।, 
তিনি সাধুত! দ্বারাই ধনী ও সুখী হন। অদৎ ও হুষ্ট ব্যক্তিগণ 
তাহার উন্নতি দেখিয়া ঈর্ধ্যাধুক্ত ও বিশ্ময়াপন্ন হয় এবং মনে 
মনে ভাবে ধে, “সমস্ত লোকেই কেন ধঁ ব্যক্তির দৌকানে 
যায়?» তাহাঁদের মন তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, “কারণ, তিনি সৎ।” 

অধুনা ইংরেজগণও সত্যনিষ্ঠা হারাইয়াছেন। মেঞ্চে্টার 
বণিকগণ যে কাপড়ের উপরে ৫ গজ চিহ্ন করিয়া! দেন, তাহা 
মাঁপিলে ৪ গজ মাত্র পাওয়া যাঁয়। ১০ হাতেই এক হাত 
চুরি! শতকরা ৯* হাত মাত্র! ইংলণ্ডের যে কাপড়ের উপর 
৫০ গজ লিখা আছে তাহা মাপিলে 8৫ গজ পাওয়া যায়! 
এরূপ অসত্য বাবহারে পদার কমিয়া যায়। কিন্তু ভারত- 
বাসীর আর ত উপায় নাই, কাজেই তাহারা শতকরা ৯* হাত 
পাইয়াই কৃতার্থ হন। একমাত্র বস্থেকল, এবং জোলা ও 
ভাতি তাহাদের সহায়। জোলা ও তাতিব কাপড় উৎকষ্ট 
এবং স্থায়ী হইলেও মূল্য অধিক বলিয়া সাধারণ লোকে প্রায়ই 
তাহা ব্যবহার করে না। ১০ হাতে ৯ হাত পাইয়াই 
সত্তষ্ট চিন্তে গৃছে গমন করে। বন্বেকলের এবং জৌলা ও 
াতিগ্ন কাপড় পরিধান করিলে তাহা যে অধিক দিন স্থায়ী 
হইবে, অথচ দেশীয় শিল্পীদিগকে উৎসাহ প্রদান কর) হইবে, 
. সেই দিফে-কাহারও দৃষ্টি নাই। ্‌ 
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সাধুতার দ্বারা কেবল যে ধর্ম রক্ষা হয় এমন নহে, উ্থা 
দ্বারা অর্থ লাভও হইয়| থাকে । ইহা যথার্থ হইতে পারে যে, সৎ 
ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তির ন্যায় অতি শীঘ্র ধনী হইতে পারে না, কিন্তু 
সৎ ব্যক্তি যতটুকু অগ্রসর হন, তাহাতে কৃত কার্ধ্যতার নিশ্চ়ত! 
থাকে, অথচ তিনি কাহারও প্রতি অন্যায় ব৷ প্রবঞ্চনা করিয়া, 
নিজে লাভ করেন না। যদি কোন ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়! 
কিয়ৎকালের জন্য ক₹তকার্ধ্য না হন, তথাচ তাহার সৎপথেই 
থাক। উচিত। চরিত্র বিনাশ অপেক্ষা বরং জন্যান্য যথাদর্বান্ব 
বিনাশ হয় সেও ভাল; কেননা, সংস্বভাবই সর্ধোৎ্কৃষ্ট সম্পত্তি । 
কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন, “যে আমার অর্থ অপহরণ 
করে, সে অতি অকিঞ্চিংকর বস্ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করে ) 
কারণ, তাহা অনেকের দাসত্ব করিয়া আসিয়াছে ; অদ্য এই 
অর্থ আমার, কল্য তাহার, এবং পূর্বেও সহত্র লোকের অধি” 
কারে ছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্থনাম অপহরণ করে, 
সে তাহা হইতে জামাকে বঞ্চিত করিয়া নিজেও ধনী হয় নাঃ 
অপ্রচ আমাকে নিতাস্ত হুর্দশাপন্ন করে ।” 

মহাশয় ও উন্নতমন। ব্যক্তি যদি সাহস পূর্বক সৎপথে 
অরিচলিত ভাবে গমন করিতে থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই 
কতকার্ধ্যতা লাভে সমর্থ হন এবং সর্কোচ্চ পুরস্কার হইতেও 
তিন্নি বঞ্চিত থাকেন ন1। প্রসিদ্ধ কৰি ওয়র্ড্ওয়র্থ, নিয়- 
লিখিত রূপে তাহার “সুধী যোদ্ধা” সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া” 
ছেন, “তিনি নিজের উপরে ন্যন্ত বিশ্ব উত্ভরূপে বুঝেন 
এবং তাহাই একমার লক্ষ্য করিয়া! বিশ্বস্তভাবে দণ্ডায়মান 
থাকেন। তিনি ধন, মান, অথবা. সাংসারিক সুখের জন্য 
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লালায়িত হন না, তাহারাই নিজে তাহার অনুসরণ করে এবং 
পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাহার উপরে পতিত হয়। ফলত: সত্যনিষ্ঠ| 
লোকের পরম ধন। ইহা বাহার আছে, তিনি দরিদ্র হইয়াও 
রাজা। আর ইহা যাহার নাই, তিনি রাজা হইলেও দরিদ্রা- 
প্রেক্ষা অধম। 

যৌবনকালেই লোকের মত্যনিষ্ঠ, অমায়িক ও সাধু হইতে 
ষন্ধ করা উচিত, কারণ যে ব্যক্তি যৌবনকালেই মধুরালাপ দ্বার! 
মনোগত হলাহল লুককাগ্িত রাখিতে শিক্ষা করে, সেই ব্যক্তি 
বৃদ্ধাবস্থায় আরও যে কতদূর ভয়ঙ্কর হয় তাহা নির্ণয় করা 
অসাধ্য। একজন জ্ঞ/ণীলোক বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি যৌবন- 
কালে কপটতা! শিক্ষা করে, সে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তয়ঙ্কর বিশ্বাস- 
ঘাতক হয়।” লোকের যতই অধিক বয়স হয়, ততই অভি- 
জতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতা ও চতুরত' প্রভৃতির দ্বারা 
তাহার ভ্বদয় কঠিন হইতে থাকে। এজন্যই অনেক বৃদ্ধ 
লোককে এরূপ দেখা যায় যে, একটিকে মৃত্যু তাহাদিগকে 
আকর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে তাহারা ভরঙ্কর বিশ্বাসঘাতক” 
তার কাধ্য সকল করিতেছেন, যেন মৃত্যুর পরে এ সকল 
ক্কার্যের বিষময় ফল তাহাদিগকে সুখী করিবে। এমন 
র্যক্তির হৃদয় নরক তুল্য; কবি চূড়ামণি মিল্টন্‌ বলিয়াছেন, 
“যে ব্যক্তি তাহার শরীরের মধ্যে কলঙ্কিত আত্ম। ও ভয়ানক 
কুচিস্তা কল পোষণ করে, সে. নিজেই আপন কারাগার ।” 
বস্ততঃ যে ব্যক্তি সর্বদা লোকের অনিষ্ট চিত্ত! করে, সে তাহা” 
দিগকে যত যন্ত্রণা দেয় তাহার দ্বিগুণ, যন্ত্রণা নিজে ভোগ 
কুয়ে। ভাত্তার অন্তর তাহাকে এই সংসারেই নরক যন্ত্রণা ভোগ 


করাইয়া লয়। অতএব যাহার সখী হইবার ইচ্ছা থাকে 
যৌবনকাঁল হইতেই তাহার সাধু, সত্যনিষ্ঠ ও অমায়িক হওয়া 
নিতান্ত উচিত । 

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির সুখ অশেষ প্রকার । তাহার অন্তর স্থখের 
একটা প্রত্রবণ। তাঁহার পথ সরল, নিরাপদ ও স্ুখজনক | 
যাহার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন, সে বাক্তিই তীহাঁকে বিশ্বাস 
করে, এবং তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। তাহার শত্র 
নাই, কেননা, ভাল মন্দ সকল লোকেই সাধুতার পক্ষপাতী । 
যদি তিনি হঠাৎ কোন অপরাধ করেন, তথাঁচ লোক সকল 
তাহাকে ক্ষমা করে; দৈবাৎ যদি কোন কার্ধ্যবশতঃ 
তাহার কারাবাসের আদেশ হয, তবে দেশের সমস্ত লোক 
একত্র হইয়া টীদা সংগ্রহপূর্বক তীহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা 
করে। 

সত্যনিষ্ট ব্যক্তি সতত লাহসপূর্ণ অন্তরে কার্য করেন। 
ধমকে বা ভর্খসনায় তিনি সৎপথ পরিত্যাগ করেন না। 
রোমনগরে হেল্ভিডিয়স্‌ নামে একজন সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ 
সভ্য ছিলেন। একদা রোম-সম্াট ভেম্পেসিয়েন সিনেটসভ। 
দ্বারা কোন একটা অন্যায় বিধি প্রচলিত করিবার জন্য 
ইচ্ছুক হইয়া, হেল্ভিডিয়স্‌কে প্রথমে সেই দিনের সভায় 
যাইতে বারণ করেন, এবং তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হইবেন 
না জানিয়া, সম্রাট লিখিয়া পাঠান যে, মদি তিনি সেই 
দিনের সভাঁতে যাইয়া প্রস্তাবের বিরোধী হন, তবে 
নিশ্চয়ই তাঁছার শিরশ্ছেদ হইবে। হেল্ভিডিয়দ্‌ প্রকৃত 
সাহদী পুরুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি নত্রভাববে সম্রাটকে 
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লিখিয়া পাঠাইলেন,_“মহাশয়, আমি কি কখনও আপনাঁকে 
বলিয়াছি যে আমি অমর? দেবতাঁদিগের প্রতি ও স্বদেশের 
কর্তব্যপ্যলন জন্য যদি আপনার প্রস্তাবের প্রতিবাদ কর! 
উচিভ মনে করি, তবে আপনি কখনই এমন মনে 
করিবেন না যে আপনার ক্রোধ ভয়ে আমি তাহা 
হইতে বিরত হইব । এবং যদ্দি প্রতিহিংসা চরিতার্থ 
করিবার জন্য আপনি আমার শিরশ্ছেদ করেন, তৰে 
ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ আমার্দের উভয়ের কার্য্ের বিচার করিবে ।” 
কি অপুর্ব ন্যায়পরতা! কি অদ্ভুত সাহস! এমন লের্বক 
দ্ুইটী একদেশে থাকিলে দে দেশের ছুঃখ অচিরে ঘুচিয়া 
যীয়। 

মিথ্যাবাদীর অশেষ ভঃখ ! তাহার মন বন্ত্রণার আগাঁর) 
পথ অত্যন্ত বক্র ওবিন্পজনক। সেঈপ্দিত কার্যে অতি শীস্ব 
কৃতকার্ধ্যতা লাভের জন্য প্রথমে একটা অনৎ উপায় অবলম্বন 
করে, পরে নেই উপাঁয়ের দোঁষ ঢাকিবার জন্য নান! প্রকার 
মন্দ ও কুটিলতাপূর্ণ বিষয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে) এইরূপে সে 
ক্রমে নিজের জালে এত জড়িত হইয়! পড়ে যে, তাহা হইতে 
আর মুক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে নাঁ। যখন তাহার সমস্ত 
মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অমনি সকল লোক- 
তাহাকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং মিথ্যাবাদী, 
নীচ, কুটিল ও স্বার্থপর বলিয়। তাহাকে দ্বণা করিতে থাকে । 
একজন জ্ঞানীলোককে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন,_. 
“মহাশয়, মিথ্যা কথায় লোকের কি লাভ হয়?” তিনি তথ 
ক্ষণাঁৎ উত্তর করিলেন,_-*সত্য বলিলেও লোকে প্রত্যর 


সাঁধৃতা ও নত্যনিষ্ঠা । ২০৭ 


করে না।'” জর্জ হারবার্ট বলিয়াছেন,__“মিথ্যা যত উৎকৃষ্ট- 
রূপে সজ্জিত হউন না! কেন, তাহ! চিরকালই পরাস্ত হয়ঃ 

মিথ্যাবাদী নিজেও মিথ্যাকে ঘ্বণা করে, কারণ সে সর্বদ। 
অতিশয় সতর্কতা সহকারে তাহার মিথ্যা কথ! সত্য বলিয়। 
প্রতিপন্ন করিতে যত করিয়। থাকে | তাহার অন্তর সর্বদ! ভয়ে 
পরিপূর্ণ ; পাছে কেহ টের পায়, পাছে সে ধরা পড়ে, পাছে সে 
বিশ্বান হারায়, বা তাহার ছুর্নাম হয়। অপরদিকে বিবেক 
তাহাকে ভঙ্খসন। করে এবং তাঁহার নীচতা ও পাপের বিষয় 
স্মরণ করাইয়! দেয়। এইরূপে সকল দিকেই মিথ্যাবাঁদীর 
অন্ুবিধা, অস্তখ ও যন্থণা | 

সুবিখ্যাত জর্জ হারবার্ট বলিয়াছেন,_-“সর্বদা সত্যনিষ্ঠ হই- 
বার জন্য সাহসী হও, সংসারে এইরূপ কোন বিষয়ই নাই 
যাহাতে কখনও মিথ্যার প্রয়োজন হয় ।” বস্তুতঃ সাধুতা ও 
সতানিষ্ঠ। নির্বিদ্ধে সংসার -সাগর উত্তরণের বাম্পীয়পোত, ব্যব- 
সায় ও বাণিজ্য কার্যের জীবন, এবং প্রকৃত স্থথের নিদান। 
অতএব সৌভাগ্যেচ্ছ ও স্ুখাভিলাধী প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব 
বস্থায় সব্ধ প্রবন্ধে সাধু ও সত্যনিষ্ঠ হইতে বত্রশীল হওয়া 
কর্তব্য । 


শিষ্টাচার । 
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্টাচার সৎস্বভাবের দর্পণ স্বরূপ । নির্খল ও প্রশান্ত সলিলে 
. যেমন তীরস্থিত বৃক্ষ লতাদির প্রতিবিন্ব স্পষ্টরূপে পরি- 
লক্ষিত হয়, তন্দরপ বাগ বিন্যাস, আচার 'ও ব্যবহার দর্শন করিয়া 
লোকের আভ্যন্তরিক ভাব সকল অন্থমিত হইয়! থাকে । যিনি 
যে অবস্থাপন্ন হউন নাঁ কেন, শিষ্টাচার দ্বারা যে তিনি প্রশংসা 
লাভ কবিতে পারেন, ইহাতে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই। 
মাঁনবগণ অন্যের শিষ্টাচারদ্বারা কতদুর লাঁভ করিল তাহ! 
লক্ষ্য করেনা কিন্তু সে ব্যক্তি এ শিষ্টাচার কেমন অন্তঃ- 
করণের সহিত প্রদর্শন করিল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া থাকে। 
সবিনয় ও সদয় ব্যাবহার করিতে নিজের কোন ক্ষতি স্বীকার 
করিতে হয় না, অথচ তাহ! দ্বারা লোকের চিত্তকে আকর্ষণ 
করা যায় এবং ভালবাসা পাওয়া ষায়। দয়া ও সৌজন্য চরি- 
ত্রের প্রধান গুণ। তাহারা আমাদের সামাজিক আলাপ, 
ব্যবহার ও সত্যতা প্রভৃতিকে সৌনর্ধ্য ও মাধুষে্ট পরিপূর্ণ 
করে। লেডিমণ্টে্ড বলিয়াছেন,_“শিষ্টাচার ব্যয় সাধ্য মহে, 
অথচ তাহান্বারা সমস্তই লব্ধ হইয়া থাকে ।” লর্ডবার্লি রাজ্জী 
এলিজাবেথ কে বলিয়াছিলেন,_-“লোকের অন্তঃকরণকে পরা- 
জিত করুন, তাহা হইলে তাহাদের অর্থও ভালবাঁনা উভয়ই 
প্রার্থ হইবেন ।” 
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দয়া সর্বাপেক্ষা সুলভ পদার্থ। ইহাকে কার্যে পরিণত 
করিতে অধিক কষ্ট বাত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। যদি 
সকল লোকই সর্বদা সদয় ব্যবহার করিবার অভ্যাস করে, তাঁহ। 
হইলে সামাজিক ভদ্রত। ও স্থখ কতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত. হয় তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় ন!। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিনিটের সমবায়ে যেমন মূল্য- 
বান দিবস গঠিত হয়, তন্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দয়ার কাধ্্যসমৃহ এক- 
ত্রিত হইয়! সাঁমাজিক-স্ুখরূপ বছুমুলয পদার্থ উৎপন্ন করে । 

শিষ্টাচ'র বাকা ও কার্ধ্যের অলঙ্কীর স্বরূপ । ইহা! তাঁহা- 
দিগকে মাধুর্ধ্য ও শোভায় উজ্জল করে। এই প্রকার সদয়- 
ভাবে কথা বল! ও কার্য করা যায় যে, তাহাঁতে তাহাদের মুলা 
অনেক বৃদ্ধি হয়। সাধারণ লোকগণ বিদ্যা কিংবা কদ্ধির 
মাহাত্ত্য বুঝে না, কিন্তু ভদ্র বাবহারের সৌন্দধ্য ও মধুরতীয় 
তাহারা বিলক্ষণ বশীভূত হর। শিষ্টাচারী ব্যক্তিকে প্রতি- 
বেশিগণ শ্রদ্ধা করেন ও পরিচিত ব্যক্তিগণ সমাদর করেন। 
তিনি অন্যের মনোগন্ত ভাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হেতু 
নিজেও অন্যদ্বার! সন্মানিত হন । বাইবেলে এই উপদেশ আছে 
যে, “অন্যের নিকট হইতে ঘেকনপ আচরণ আকাজ্জা কর, 
তুমিও অন্যের গ্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে 1” বঙ্গদেশের 
একজন গরদিদ্ধ কৰি লিখিয়াছেন,_ 

“যদি কারে। ভালবানা পেতে তুমি চাঁও। 
আগে তব ভালবাস। তাহারে বিলাঁও ।” 

ফলতঃ যিনি কখনই অন্য ব্যক্তির মনে ব্যথা দেন না, 
তিনি সর্ধত্র লোককতুঁক সমাদৃত হন। 

কি কথা বল! হইতেছে তাহার দিকে অধিক মনোযোগ 
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না করিয়া,কি ভাবে কথাগুলি বলা হইতেছে তদ্ধিষয় 
বিচার পূর্বক লোঁক মুগ্ধ অথব1 বিরক্ত হয়। এক ব্যক্তিকে 
এমন ভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, তাহাতে-সে 
উপকৃত বোধ না৷ করিয়া বরং বিরক্তই হয়; পক্ষান্তরে এক 
ব্যক্তিকে কোন বিরক্তিজনক কথাও এমন স্থন্দরভাবে বলা 
যাইতে পারে যে, তাহাতে সে নিতান্ত উদ্বেজিত না হইয়? 
বরং নিজের দোষ সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়। লৌক সকল ধনী 
অথব! বিদ্বান্‌ ব্যক্তির অনুমরণ করে না, কিন্তু শিষ্টাচারীর 
অনুগমন করিয়া থাঁকে, এজন্য শিষ্টাচারী সর্বদা মকল স্থানে 
প্রাধান্য লাভে সমর্থ হন। 

সচরাচর দেখা ঘায় যে, অভদ্র ব্যক্তি তীক্ষ বিদ্রুপ, নির্দয় 
তিরস্কার ও দ্বণাব্যপ্রক মুখভঙ্গি দ্বারা অন্য লোৌকের মনে কষ্ট 
দেয়; কিন্তু সে বিবেচন। করিয়া দেখে না যে, এরূপ কাধ্যে 
তাহার নিজের কোন লাঁভ না হই বরং অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া 
থাঁকে-কারণ, রূপ আচরণে বদ্ধুগণও ক্রমে ক্রমে তাহার 
সংসর্গ ত্যাগ করে। অনেক ব্যক্তির মনে এরূপ সংস্কার 
আছে যে, পরিবার কিংবা বন্ধুগণের নিকট সৌজন্য প্রদর্শন 
কর! নিষ্পয়োজন। কিন্তু এই সংস্কার যে অত্যন্ত ভ্রমাগ্নক 
তাহ অতি সহজেই অনুমিত হইতে পাঁরে। কারণ যে আঁচ- 
' বণ তাহার! নিজে ভাল বাঁসেন না, সেই আচরণ তাহাদের 
পরিবার ও বন্ধুবর্গ কেন ভাল বাসিবেন? অধিক প্রণয় আছে 
বলিয়া কি তাহারা কর্কশ বাক্যে অথবা অনাদরে বিরক্ত 
হইবেন না? যে ব্যক্তি বন্ধুদিগের নিকট নিজের অধিক বিদ্য! 
বুদ্ধি আছে বলিয়া অহঙ্কার ্রদর্শন করেন, এবং আপনাকে' 
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তাহাদের অপেক্ষা বড় বলিয়া আত্মশ্লাঘথী করেন, তিনি যদি 
এমন কথা৷ মনে করেন যে, এই আচরণের পরেও তাহাদের 
বন্ধুতা। ও প্রর্যয় পূর্ববৎ থাকিবে, তবে তাহাকে বাতুল ন! 
বলিয়া আর কি বলা যায়? যে হতভাগ্য ব্যক্তি আপন স্ত্রীর 
প্রতি সতত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, সন্তানদিগকে কর্কশ বাক্যে 
যন্ত্রণ। দেয়, বৃদ্ধ পিতা মাতার অপমান করে, সেই ব্যক্তি যদি 
পরিবার মধ্যে স্ত্রীর হৃদয়ঢাল। প্রেম, সন্তানগণের অবিচলিত 
শ্রদ্ধা, পিত। মাতার অবিকৃত স্নেহ প্রত্যাশা! করে, তবে তাহাকে 
উন্মত্ত না বলিয়া আর কি বল! যাইতে পারে ? যিনি প্রত 
ভালবাসার পাত্রদিগকে ভাল বাসেন না, ও তাহাদের সন্তোষ ও 
বিরক্তির প্রতি লক্ষ্য করেন না,তিনি যে মীনব-সমাজকে 
কতদূর সখী করিতে পারেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে 
পারে। কর্কশ ভাষায় উত্তর, অপমান, নিষ্ঠরতা, ভৎ্গনা, 
কলহ ও বিসম্বাদিতা যেখানে প্রবল হয়, সেখানে কোমল 
বন্ধুভাব, স্নেহ ও 'মমত! কিরূপে অব্যাহতভাবে স্থান পাইবে ? 
অতএব ধাহার যথার্থ শিষ্টাচারী ও সুখী হইবার বাঁসন! 
থাকে, তিনি সাবধানতাঁর সহিত প্রথমে পরিবার ও তৎপরে 
বন্ধুবর্ের মধ্যে সতত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিবেন এবং তাহ! 
অভ্যাসে পরিণত হইলে, ক্রমে উহা মানব-সমাজে বিস্তার 
করিতে আরম্ভ করিবেন । 

মন্গধ্য অভ্যাসের দাঁস। শিষ্টাচার একবার অত্যন্ত 
হইলে উহা! আপনাঁপনি কার্ধ্য করিতে থাকে। যত্ব ও 
আগ্রহ থাকিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই শিষ্টাচারী হইতে পারেন। 
উচ্চ বংশীয় অথবা প্রভূত সম্পত্তিশালী হইলেই যে লোক ভত্্র 
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হয় এমন নহে । এবিষয়ে অত্যুচ্চ সিংহাঁসনারূঢ় মহারাঁজাধি- 
রাজ হইতে হলবাহক কৃষক পর্য্যস্ত সকলের সমান অধিকার । 
সৌজন্য, সদাচার, দয়া প্রভৃতি সদ্গুণে সকলেই বিভূষিত 
ভইতে পাঁরেন এবং হওয়াই উচিত। বিনয় সহকারে সদ্ধ্যব- 
হার, হাস্যপূর্বক সম্ভাষণ, প্রণয়ের সহিত হস্তধারণ, সদয়- 
ভাবে মস্তকচালন, প্রভৃতি কার্য নিতান্ত কঠিন নহে। অতি 
সামান্যভাবে মনোযোগ করিলেই তাহাদিগকে অভ্যাস করা 
যাইতে পারে। ইহাদের বলে ভূবন-বিজয়ী হওয়া যাঁয়, ও 
প্ররৃত স্থুখ লাঁভ হয়। 

লর্ড চেষ্টারফিল্ড বলিয়াছেন,“ এক ব্যক্তি প্রথমতঃ 
লোক-সমাঁজে যে ভাবে বন্তৃতা। করেন, তাহা দ্বারাই তাহার 
ভবিষ্যৎ ভাগ্যাভাগ্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে । বদি ইহা লোক- 
দিগের সন্তোষজনক হয় তবে হয়ত, যে গুণ তাহাতে নাই, 
তাহাও তাহাকে প্রদান পূর্বক, তাহার প্রশংসা করিয়া 
থাঁকেন। আর যদি তাহার বাক্য বলিবার বীতিনীতিগুলি 
কদধ্য ও অসস্তোষ-জনক হয়, তবে তাহার বথার্থ যে সকল 
গুণ আছে, তাহাদিগকেও স্বীকার করিতে অথবা তজ্জন্য 
প্রশংসা করিতে তাহারা ইচ্ছুক হন না।” 

বস্ততঃ কিরূপে কথ! বলিলে লোকের সন্তোষ জন্মে, 
কি প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গি দ্বারা তাহার! পরিতুষ্ট হয়, কি প্রকারে 
সকলের নিকট আত্মশ্লাঘ! গোপন করিতে হয়, এই সমস্ত যদিও 
নিতান্ত তর ক্ষুদ্র বিষয় বটে, কিন্তু ইহাদের সমবায়ী ক্ষমতা 
নিতান্ত কম নহে। অন্যের সন্তষঠির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে 
তাহার প্রৃতি সদিচ্ছ। প্রকাশ পায় এবং নিজেও সুখী হওয়া 
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যায়। জর্ড চেথাম্‌ ও লর্ড মেকলে শিষ্টাচারকে "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে 
সদিচ্ছা” বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

স্থৃবিখ্যাত পণ্ডিত এমার্সন বলিয়াছেন,_-দ্যাঁবতীয় কার্ধ্য, 
এমন কি একটী ডিম্বসিদ্ধ করিবার ন্যায় সামান্য কার্য্যও, 
উত্তমরূপে সপন্ন করিবার উপায় আছে। শিষ্টাচার তাহাই 
মানবদিগকে শিক্ষা দেয়। শিষ্টাচার স্পর্শ-সংক্রামক এবং 
অগ্নির ন্যায় অগোপনীয়। কোন ব্যক্তি ইহাঁর ক্ষমতা অতিক্রম 
করিতে পারেন না। একটী বাঁলক শিষ্টাচারিতা ও বিদ্যাশিক্ষা 
সহকারে যেখানেই যাউক না কেন, সেখানেই সৌভাগ্য ও 
রাজবাটার অধিকারী হইবে। সে নিজে কষ্ট স্বীকার 
করিয়! তাহাদিগকে লাঁভ করিতে চাহে না, কিন্ত লোক সকল 
তাহাকে বিনয়পূর্বক অনুরোধ করিয়া তাহাদের স্থামিত্ব 
প্রদান করে।” স্ুপ্রসিদ্ধ লর্ড বেকন বলিয়াছেস,_-“যিনি 
কষ স্ষুদ্র বিষয়ে শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন না, তিনি মহৎলোক 
হইতে পারেন বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে অজ্ঞানীর ন্যায় কার্ধা 
করেন |” 

শিষ্টাচারী ব্যক্তি মানবগণকে উচিত মর্য্যান! ও সমাদর 
করিয়া তাহাদের মনে সস্ভোষ প্রদান করেন; তিনি কর্কশ 
বাক্য বলিয়া লোকের অপ্রিয় হন না ও তাহাদিগকে মনঃ- 
পীড়া দেন না; তিনি নিজকে অত্যন্ত কীর্তিমান বলিয়া প্রতি- 
পন্ন করিবার জন্য অন্য লোৌকদিগকে তাহাদের হীনাবস্থার 
বিষয় স্মরণ করাইয় দেন না, তিনি তর্ক-বিতর্কে হঠাৎ চটিয়া 
উঠেন না; অন্যের কথ্থা বলিবার সময় তাহীকে বাঁধা দিয়া 
(নিজের বাহাছুরী দেখাইতে চাহেন না, তিনি অন্যের কথার 
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প্রতি .অমনোযোঁগ করিয়া! তাহার প্রতি দ্বণা প্রদর্শন করেন 
না) তিনি অন্যের নিন্দা বা অনিষ্ট করিতে ভাল বাঁসেন না; 
তিনি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেন না, 
ও নিজের লঘুচিত্ততা৷ ও নীচতার পরিচয় দেন না। তিনি 
বিকৃত মুখ কি অঙ্গভঙ্গি দ্বারা লোকের মনে কষ্ট দেন না) 
তিনি পন্ধোত্তর ন! লিখিয়। পত্র লেখকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করেন ন1) কিন্ত সততই সহাপ্যমুখে অভ্যর্থন। ও মুখের দিকে 
চাহিয়া আলাপ করেন। তিনি শিষ্টাচারের অনুরোধে লোক 
সকলকে ভোষায্দ করেন না, প্রহ্যুত কাহারও ওদ্ধত্য, 
দেখিলে অথবা কর্কশ ও ঘ্বণাঁজনক বাঁক্য শ্রবণ করিলে, তিনি 
অসন্তোষ ও রাঁগ প্রদর্শন করেন না, তিনি দীনতা স্বীকার 
করেন না,তিনি প্রধানপদারূঢ় ব্যক্তির নিকট নীচ ব্যক্তির 
ন্যায় কাঁতরত! প্রদর্শন কৰেন না, কিন্তু প্রকৃত তেজস্বী বীর- 
পুরুষের ন্যায় তিনি প্রতুকেও উচিত বাক্য বলিতে কুঠিত 
হন না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যাহারা উচ্চ পদাভিষিক্ত 
লোকদিগের পদ-চুম্ধনে তৎপর, তাহারাই অধস্তন লোক- 
দিগের উপরে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া থাকে । কিন্ত 
যিনি যথার্থ ভদ্রলোক, তিনি কদাঁচ এরূপ নীচত! অবলম্বন 
করেন না। | 
অপাঁধারণ বিদ্যা ও গুণ উভয়ই লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে 
পারে। ডাক্তার জন্সন্‌ সাধারণ পণ্ডিত ও অতিশয় ধীশক্তি- 
সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া, অপ্রিয়ভাবী হওয়া সত্বেও, লোকে 
তাহাকে সমাদর করিত বটে, কিন্তু ষেইরূপ বিদ্বান ও বুদ্ধি 
মান্‌ হও! সাধারণ লোকের ভাগ্যে কখনই ঘটিগনা উঠে না। 
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বিশেষতঃ ধিনি ক্ষমতাপন্ন হুইয়াও তেই ক্ষমতার অসদ্ধাযবহার 
না করিয়া, তাহার সঙ্গে বিনয়, শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রভৃতি 
সদ্গুণের যোগ করেন, তিনি মণিকাঞ্চনযোগে শোভমান 
হারের ন্যায় অতিশয় রমণীর মনোমুপ্ধকারী হন; তাহার ক্ষমতা! 
ষে কতদূর পরাত্রাস্ত, উচ্চ ও বিস্তৃত হয় তাহা বর্ণন কর! 
অসম্ভব । 

ফলতঃ সততই লোকের সঙ্গে এইরূপে আলাপ করা যাইতে 
পারে, এবং তাহাদের উপকার এই ভাবে সাধন করা যাইতে 
পারে যে, তাহাতে উপকৃত ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণ আনন্দে ও 
কৃতজ্ঞতা-রসে অভিষিক্ত এবং নিজ মনেও সুখের সঞ্চার হয়। 
শিষ্টাচার কুর্যারশ্মির ন্যায় অতি সাধারণ পদীর্থকেও উজ্জল ও 
তেজোময় করে এবং পুষ্পসৌরভের স্তায় নেত্রগোচর না হইয়া ও 
আনন্দ প্রদান করে। এমন উৎকৃষ্ট পদার্থ ধিনি অবহেল! 
করেন তিনি আপন দোঁষে নিজের উন্নতি ও স্থখের পথ অবরুদ্ধ 
করেন, সনেহ নাই। 


নিয়মনিষ্ঠা | 
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নিজ্পন্ কৃতকাধ্যতালাভের একটা প্রধান উপায়। ইহা! 
€লাকের ভদ্রতা ও কার্ধয্যদক্তার পরিচয় প্রদান করে। 
যিনি পর্দা নিয়ম রক্ষা করেন এবং কোন কার্য করিতে স্বীকৃত 
হইয়। যথাসময়ে সেই কাধ্য সম্পন্ন করেন, তাহাকেই নিয়মনিষ্ঠ! 
ব্যক্তি বলা যায়। নিজের সময়ের প্রতি তাহার অত্যন্ত সমাদর, 
এবং তিনি অন্য ব্যক্তির সময়ও নষ্ট করিতে ভাল বাসেন না। 
অন্য ব্যক্তিকে তাহার জন্য অপেক্ষ। করিয়! থাকিতে হয় না; 
তিনি ঠিক সময়ে আপন কাধে উপস্থিত হন। তাহার 
বাঙনিষ্ঠা ও স্থসময়ে কাধ্যানুষ্ঠান ইহাই প্রতিপন্ন করে যে, 
তিনি লোকদিগকে যথেষ্ট সম্মান করেন, এরং তাহাদের কার্ষ্যের 
প্রতি ও সময়ের প্রতি তীহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে ; এজন্যই, 
যাহাতে তাহাদের সময় নষ্ট অথব। কার্য্যের বিদ্র হয়, তাহ তিনি 
কদাচ করেন না) নুতরাং তিনি সকল লোকের বিশ্বাস ভাজন 
€ আদরের পাত্র হন। 
যেব্যক্ষি নিজ বাক্যান্থসারে ষথাঁসময়ে কায? করে না, 
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সে নিজ চরিত উপর কলঙ্ক আনয়ন করে; কারণ, ইহা 
্বতাবতঃ সকলেরই বিশ্বাপ যে, যিনি সময় সম্বন্ধে তত 
সতক নহেন তিনি কাধ্য সন্বন্ধেও সেইরূপ ; সুতরাং এমন 
ব্যক্তির উপরে কোন প্রধান কার্যের ভার ন্যস্ত করিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। আমেরিকার তৃতপূর্বব অধিনায়ক 
জর্ঘ ওয়াপিংটন্‌ তাহার সেক্রেউরীকে স্বকার্্ে বিল: আসি- 
বার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, “মহাশয়, ইহা 
আমার ঘড়ীর দোষ।” তখন ওয়াসিংটন বলিলেন, “তবে, 
হয় আপনাকে একটী নূতন ঘড়ী, নতুবা আমাকে একটা 
নূতন সেক্রেটরী আনিতে হইবে ।” 
দীর্ঘ-ুত্রী ব্যক্তি মনে করে “অদ্য আমার এ কার্যে একটু 
গৌণ হইয়াছে বটে, কিন্ত তাহাতে কি? এই প্রথম বার মাত্র, 
আর এমন হইবে না।” পুনরায় দেখে, কোন কার্য অসম্পন্ 
রহিয়াছে, তখন ভাবে, "আচ্ছা, এইত প্রথম বার, আর এরূপ 
হইতে দিব ন1।+ কিন্ত অদ্য এই একটু বিলম্বের অথবা একটা- 
মাত্র কার্ধ্য অসম্পন্ন থাকাতে, তুমি কত কাঁধ্যদক্ষ ব্যক্তিগণের 
কতদূর পশ্চাতে রহিলে এবং ইহার পরিণাম তোমার পক্ষে 
কতদুর অনিষ্টজনক হইবে, তাহা কি তুমি ঠিক করিয়া 
বলিতে পার? এ সংসারে কত ব্যক্তি কিঞ্চিৎ বিলম্ব হেতু 
নিজের সৌভাগ্য-পথে কণ্টক দিয়াছেন, কত ব্যক্তি সাণান্ত 
একটা কার্যে অবহেলার জন্য নিজের প্রাণ পর্যযস্ত ছারাইর়া- 
ছেন। ঘোড়ার নালে একটী কাটা ন! লাগাইবার দোষে 
যোদ্ধার মৃত্যু বৃত্বাস্ত*“ক্ষুত্র বন্ত সমুহ* মধ্যে বর্ণিত হুইয়াছে। 
 দ্বীর্ঘসত্রী ব্যক্তি প্রথনতঃ আহারে বিলঙ্ব কন্ধিতি আরস্ত 


১৯ 


২১৮ সৌভাগ্য-মোপান। 


করে, তৎপর প্রত্যেক কার্যে ্ অভ্যাস এত বিস্তৃত হইয়া 
পড়ে যে, সৌভাগ্য পথে যাইতেও সে বিলম্ব করিয়া ফেলে । 
তাহার নিজ জীবন ছুঃখপুর্ণ হয় এবং লোক সকলও তাহাকে 
সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে। অনিয়মী লোককে কেহ শ্রদ্ধা করে 
না, কারণ দে সমাজের কণ্টক ও দুর্ধধহ ভার স্বরূপ, এজন্য 
লোঁক-সমাজ তাহাকে দূর করিয়া ঠেলিয়! দেয়। সে কেবল 
যে নিজের সময় নষ্ট করে এরূপ নহে, কিন্তু অন্য ব্যক্তিরও 
.এ মহামুল্য সময় নষ্ট করিয়া থাকে যাহা সে পুনঃ প্রদান করিতে 
পারে না। দীর্ঘসত্রী ব্যক্তি কেবল নিয়মিতরূপে অনিয়ম করি- 
তেই তৎপর। তাহার কোন কাধ্যই একেবারে অথবা স্ুুসমন্তে 
সম্পন্ন হয় ন!। সে রেলের গাড়ীতে আরোহণ করিবার মনস্থ 
করিয় ষ্টেসনে গমন পূর্ব্বক দেখে টে,ন্‌ ছাড়িয়া গিয়াছে ? ডাক 
মেল্‌ রওন। হইয়া! গেলে সে ডাকের বাক চিঠী দেয় ; আহার্য্য 
ৰস্ত শীতল হইবার পরে সে আহার করিতে আইসে ) সে 
অসময়ে আফিসে যাইয়া শেষে এত গৌণ করে যে, তাহাতে 
কেরাঁণিগণ বিরক্ত হয়? সে নিজের দোকান খুলিতে এত গৌণ 
করে যে, ক্রেতৃগণ বিরক্ত হইয়া ভবিষ্যতে তাহার দোকানে 
যাঁয় না; সে অন্য স্থানে যাইবে বলিয়া! তোমার সঙ্গে কথা 
বলিতে ময় পায় না) পরে--সেখানে যাইয়া দেখে কার্ধয 
সম্পন্ন হুইয়া গিয়াছে; অবশেষে তাঁহার অন্য এক কার্য্যের 
কথা স্মরণ পড়ে এবং সেদিকে দৌড়িয়া বাইয়া দেখে তাহার 
যাওয়ার অনেক পূর্বের দেই কার্ধ্যও সম্পাদিত হইয়া! গিয়াছে। 
সে চতুর্দিকের গোলমালে জড়িত হইয়া জমে অধোগামী হইতে 
থাকে? নিজের অপীরুৃত সময় ও কার্যে অন্যথা হওয়াডে 
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ভাহার উৎকৃষ্ট বন্ধুগণ ক্রমে ক্রমে এ ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হয়; 
মে আলস্যকে প্রশ্রয় দেয়, নিজের স্বভাব চিড়চিড়ে করে, 
বিশ্বীস-চ্যুত হয়, বন্ধুতা বিনষ্ট করে এবং সমস্ত লোক ও সমস্ত 
বিষয় নিজের বিরুদ্ধে স্থাপিত করে। এই সকল কষ্ট তাহাকে 
কিসের জন্য সহ করিতে হয়? 'কেবল একটু বিলম্ব দোষে । 
এজন্যই জ্ঞানিগণ অগৌণে নিজ কাঁধ্য সম্পন্ন করিবার জন্য 
উপদেশ দেন। ফলতঃ দীর্ঘসুত্রী ব্যক্তি কখনই উন্নতি করিতে 
পারে না। সে যাহাতে হাত দেয় তাহাতেই নিরাশ হয়। 
হিতোপদেশের মধ্যে একটা শ্লোক আছে, তাহার মন্ত্র এই যে, 
"এই সংসারে দৌভাগ্েচ্ছ ব্যক্তিকে ছয়টা দৌষ পরিত্যাগ 
করিতে হইবে যথা; -নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলম্ত এবং 
দীর্ঘস্থত্রিত1।৮ অতএব প্রত্যেক সময়ে ও প্রত্যেক বিষয়ে 
বাক্যান্যায়ী কার্য কর! প্রত্যেকের কর্তব্য। যদি তুমি 
প্রতিজ্ঞাকর যে কল্য অমুক সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোখান 
করিবে, তবে তাহু। কখনই অবহেল1 ন! করিয়া. ঠিক সেই সময়ে 
তোমাকে গাত্রোথান করিতে হইবে। যদি তুমি প্রতিজ্ঞ! কর 
যে অদ্য আহারের পুর্বে এই কার্ধযগুলি করিবে, তবে তাহা 
দিগকে সম্পন্ন না করিয়া! কদ্দাচ আহার করিতে যাইও নাঁ। 
ঘি তুমি মনে কর অন্য অমুক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত, 
তবে তাহা না করিয়। কখনও ক্ষাত্ত থাকিও না। নিজের 
প্রতিজ্ঞ! যে রক্ষা করে, তাহাকে সকলেই বিশ্বাস করে, ও আদর 
করে এবং কোন গোলমালে জড়িত হইয়! তাহাকে নিজ সুবিধা 
নৃষ্ট করিতে হয় না। 

ক্রয়ার্নীমক একটা ছাত্র অধ্যাপকের নিকট অত্যন্ত নিয়ম 
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নিষ্ঠ বলিয়া প্রসিন্ধ ছিল। এক দিবস উপাসনার সময় সকলে 
একত্রিত হইলে, অধ্যাপক দেখিলেন ক্রয়ার তখনও আইসে 
নাই; তজ্জন্য তিনি উপাসনার কাধ্য আরম্ভ না করিয়া 
কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে লাগিলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে সেই 
ছাত্র আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিলে অধ্যাপক বলিলেন, . 
“ক্রয়ার১ তোমাকে স্বস্থানে নী দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে 
ঘড়ী দ্রুত চলিয়াছে।" বাঁস্তবিকই ঘড়ি সে দিন কয়েক মিনিট 
দ্রুত চলিতেছিল। আমেরিকাতে ঠিক এইরূপ একটা ঘটনা 
হইয়াছিল; তথায় জন কুইন্পি এডেম্স্‌ নামক রাজনীতিজ্ঞ 
ও সদ্বংশজীত এক বাক্তি এতদুর নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন যে, প্রতি- 
বেশিগণ তাহার যাতারাতের দ্বারা সময় ঠিক করিয়া লইত। 
একদা ওয়াসিংটন নগরে প্রতিনিধি-সভাগৃহে মেস্বরগণের নাম 
ডাকিয়া কার্ধ্যারস্ত করা স্থিরীক্কত হইল, কিন্তু কুইন্সি এডেম্স্‌ 
তাহার আসনে ন| থাকাতে, এই আপত্তি উত্থাপিত হইল যে, 
কখনও কার্ধ্যারস্তের ঠিক সময় হয় নাই; বাস্তবিকও সেদিন 
ঘড়ীটা তিন মিনিট দ্রুত চলিতেছিল, এঁ সময়ের মধ্যেই দেখ! 
গেল এডেমস্‌ গৃহ প্রবেশ পূর্বক চুপ করিয়া তাহার আপন 
আসনে উপবেশন করিলেন। 
আমেরিকার স্বাধীনতা! মূলক যুদ্ধ সময়ে হেসি দেশীয় 
সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেলরাল্‌ নিয্লিখিত কারণে টেনের যুদ্ধ 
সম্মান ও স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন,_-তিনি তাস্ক্রীড়ীতে মত 
ছিলেন, এমন সময়ে একথানা পত্র আসিয়া গৌছিল। এ পত্রে 
€ওয়াসিংটনের ডিলাওয়ার্‌ নদী পার হটবাঁর মনস্থ আছে” এই 
সংবাদ লিিত ছিল, কিন্ত তিনি তাস খেলার মত্ততায় সেই 
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পত্র ভখন খুলিলেন না এবং আমেরিকার সৈন্যাধ্যক্ষ ওয়াসিং- 
টউনকে বাধ! দেওয়ার স্থযোগ নষ্ট করিলেন। যদি তিনি 
যথাসময়ে পত্র খুলি! পাঠ করিতেন, তবে আমেরিকার 
স্বাধীনতা মূলক যুদ্ধফল যে অন্য রকমের হইতনা৷ তাহা কে 
জানে? 

ডিউক, অব. ওয়েলিংটন্‌ অতি সাবধানে যথাসময়ে যুদ্ধ 
সম্বদ্ধীয় তাবৎ কার্য করিতেন এবং এজন্যই তিনি রণ-কেশরী 
নেপোলিয়ন্কেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; কারণ, 
তিনি উত্তমরূপে জানিতেন যে, যুদ্ধে জয় ও পরাস্ত অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই হইয়া! থাকে । লর্ড নেল্সন্‌ বলিগাছিলেন,_ 
“আমি সর্বদা নির্দিষ্ট সময়ের পনর মিনিট পূর্বে কাধ্যস্থানে 
উপস্থিত থাকি এবং ইহ দ্বারাই আমি মানুষ হইয়াছি।” 

যখন এরূপ ছুইটা কন উপস্থিত হয় যে তাহার একটা অবশ্য 
কর্তব্য এবং অপরটা বাঞ্চনীয়; তখন সর্ব প্রথমে অবস্ঠ কর্তব্য 
বিষয় সমাধা করিয়া, সময় থাকিলে বাঞ্ছনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
কর1 উচিত, সেতারপ্রিয় এক ব্যক্তি অতিশয় আনন্দ সহকারে 
সেতার বাদনে নিঘুক্ত আছেন, অথচ অন্যই তাহার কোন 
পীড়িত বন্ধুর নিকট অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে। এখন সেতার 
বাদন বন্ধ করিয়া, যত শীঘ্র পারেন তাহার পীড়িত বন্ধুর নিকট 
অর্থ প্রেরণ করা উচিত) কারণ, সেতার বাঁজাইতে বাজাইতে 
ডাকের সময় চলিয্না গেলে, অন্য অর্থ প্রেরণ কর! হইবে না 
তদ্দরুণ বন্ধু কত কষ্ট পাইবেন, কৃত বিপদে পড়িবেন, কে 
জানে? হয়ত যথাসন্ত্ে এই অর্থ না পৌঁছিলে তিনি চিকিৎসক 
আনাইতে পারিবেন না, উত্তম ওষধ সেবন করিতে পারিবেন 
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না এবং সেই হেতু তাহার মৃত্যুও হইতে পারে। অতএব 
সকল সময়েই অবশ্য কর্তব্য কর্ম সর্ব প্রথমে সম্পন্ন করিয়া, 
পরে অন্য কার্যে নিবুক্ত হওয়া উচিত। 

একজন জ্ঞানীলোক বলিয়াছেন,_-“সমক্ নামক বৃহৎ 
ঘড়ীর উপরে একটা মাত্র শব লেখা আছে-_তাহা “এখন ।, 
জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই তিনটা অক্ষর দ্বারা জীবন পথে চালিত হন 
এবং পরিণামদর্শী ব্যন্তি তাহাদিগকে আপন ধ্বজাতে অস্কিত 
করিয়া রাখেন । “পশ্চাৎ শবটা মূর্খ ও নির্কোধদিগের অধি- 
কৃত। জ্ঞানিগণ ইহার সঙ্গে অপরিচিত । তাহাদের সকলই 
'এখন” কারণ, ইহার উপর তাহাদের হাত আছে। পশ্চাঁঃ 
যে আসিবে তাহার বিশ্বাস কি? অনিশ্চিত রত্বের 
আশায় নিজ হন্তস্থিত রত্ব ত্যাগ করা কি নিব্বোধের কার্য্য 
নহে ?” 

ভারতবাঁসী সময় সম্বন্ধ বিশেষ আস্থ। প্রদর্শন করেন না। 
তিনি বিজ্ঞাপন দেন “অদ্য অপরাহ্ন ৭॥ টার সময় অমুক স্থানে 
অমুক ব্যক্তি বক্তৃতা দিবেন।' তথায় ৭॥ টার সময় যাও, 
দেখিবে, শ্রোতৃগণের উপবেশনার্থ আলনের বন্দোবস্ত হইতেছে। 
তিনি তোমাকে বলিলেন কল্য ৯ টার সময় তোমার সঙ্গে 
কোন বিশেষ পরামর্শ করিতে আসিবেন, কিন্তু ১০ টার সময়,-- 
যখন তুমি আফিসে চলিয়াছ”_-তিনি আসিয়া দেখা দিল্লেন। 
তুমি হদ্দত ভদ্রতা কারয়া সন্ধ্যার সময় আসিতে 
বলিয়! দিলে, কিন্তু তিনি রাত্রি ৮ টার সময় আসিয়া তোমার 
আবশ্যকীয় কাধের ক্ষতি করিতে লাগিলেন) অথচ সন্ধ্যা- 
কালে& তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তুমি নিজের অনেক সময় 
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নষ্ট করিয়াছ। এইবূপে তিনি যে কেবল আপন কার্ধ্য এক- 
বারে সম্পন্ন করেন না এমন নহে, অন্যের সময়ও নষ্ট করেন 
এবং কার্য্ের ক্ষতি,.করিয়। থাকেন । 

এক ব্যক্তি বলিলেন সাতদিনের মধ্যে তোমার অমুক 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া দ্রিবেন, কিন্ত দশদিন যায়, তথাঁচ তাহা! 
হয় না; তুমিষদি তখন তাহাকে জিজ্ঞাস। কর, তাঁহার কথা 
কেন ঠিক রহিল না; সে তৎক্ষণাৎ নির্লজ্জের ন্যায় বলিবে, 
“মহাশয়, এত মিক্তির ওজনে কি সংসারে কাঁজ কর্ম কর! 
যায়? কলিকাতায় এরপ ঘটন! সচরাচর হয় না। তথায় 
সভাতে সাহেবদিগের আগমন হয়, লৌকের সদীসর্বদ! সাঁহেব- 
দিগের সঙ্গে কারবার করিতে হয়, সুতরাং তথায় সময় ও 
কার্য সম্বন্ধে কিছু ঠিক রকমের বন্দোবস্ত হইয্! থাকে । 
কিন্তু মফঃস্বলে, আমি যেরূপ বর্ণন করিলাম, ঠিক এইরূপই 
ঘটিয়! থাকে। 

অনিয়মী হইয়া সতত সময় নষ্ট করা অত্যন্ত গঠিত কর্ম। 
ইহা উন্নতি, বিশ্বাস, বন্ুতা, সৌভাগ্য প্রভৃতি বিনাশ করে 
এবং মাঁনবকে নানাপ্রকাঁর দুঃখে ও নিরাশীয় বিষপ্ন করিষ। 
ফেলে । যতদিন প্রত্যেক ভারতসস্তান যথাসময়ে কার্য্য সম্পা- 
দন এবং অঙ্গীকার পালনের মূল্য না বুঝিবেন, ততদিন তিনি 
কিছুতেই প্রকৃত উন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন না। 
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কেন্দ বিদ্যা ও বুদ্ধি থাকিলেই লোক এসংসারে সৌভাগ্য- 
শালী হইতে পারে না; এ ছুঁয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৌশল 
থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই গুণ লোকের অন্যান্য গদৃগুগ 
সকলকে এত সুন্দর ভাবে কার্যে প্রয়োগ করে যে, তাহাতে 
নিশ্চয়ই কৃতকাধ্যতা লাভ হয়। অনেকে মনে করেন, কৌশ- 
লের সঙ্গে শঠতার সম্পর্ক আছে, কিন্তু আমর! এখানে যে 
গুণকে কৌশল নামে অভিহিত করিলাম ; ইহার সঙ্গে শঠতার 
সংশ্রব মাত্র নাই। ৃ 
অনেক ব্যক্তিকে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, তাহারা অত্যন্ত 
গুণ সম্পন্ন ও সচ্চরিত্র হইয়াও কেবল কৌশলের অভাব 
নিবন্ধন সংদারে উন্নতিলাভে সমর্থ হন নাই। উৎকৃষ্ট 
সুযোগ সমূহ তাহাদের নিকট দিয়া চলিয়! গিয়াছে, কিন্ত 
তাহার! তন্বারা অগুমাত্রও লাভ করিতে পারেন নাই। 
তাহার! বিদ্বান্, গুণবান ও সচ্চরিত্র বটে, কিস্ত কৌশলমান- 
ভিজ্ঞ হওয়াতে, তাহার! প্রিয়বন্ধুদিগ্ষে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত 
করিয়া! তাহাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া «গড়েন; উপকারী 
ও আশ্রয়দাতা অভিভাবকগণকে নিজের প্রতি মত্ত ও সায় 
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ভাবাপন্ন রাখিতে পারেন না; কাঁদেই, সকল সুবিধা থাক! 
সত্বেও ছুরবস্থায় নিপতিত থাকেন; তাহাদিগের উৎসাহ, 
অধ্যবসায়, গ্রভৃতি সদগুণ আছে বটে, কিন্তু কৌশল না 
থাকাতে তাহার! সাংসারিক উন্নতি হইতে বঞ্চিত থাকেন। 
পক্ষান্তরে এই দেখা যায় যে, সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি- 
গণও এই কৌশলের সাহায্যে গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে 
পশ্চাতে রাখিয়া! উচ্চ ও সম্মানিত পদলাঁভে সমর্থ হন। 

একজন জ্ঞানী লোক গুণ ও কৌশলকে এইরূপে তুলনা 
করিয়াছেন,_“গুণ ক্ষমতা! বিশেষ, কিন্তু কৌশল নিপুণতা ; 
গুণ তুলাযন্ত্রের পরিমাণ, কিন্তু কৌশল তুলাদণ্ড মধ্যস্থ রঙ্জু; 
গুণী জানে কি করা৷ উচিত, কিন্ত কৌশলী জানে তাহ! 
কি প্রকারে করা উচিত; গুণ দ্বারা লোক সম্মান-যোগ্য 
হয়, কিন্তু কৌশল দ্বারা সে সম্মানলাভ করে; গুণ স্থাবর 
সম্পত্তি বিশেষ, কিস্ত কৌশল নগদ সম্পত্তি) গুণ শক্র সংখ্যা 
বৃদ্ধি করে, কিন্ত কৌশল বন্ধুর সংখ্যা বিস্তৃত করে। কৌশলী 
জানে স্ুষোঁগমতে কখন কাঁধ্য সম্পন্ন হইবে, কিন্তু গুণী অব- 
হেলা পূর্বক সেই স্থযোগ পরিত্যাগ করে। 

ফলতঃ কৌশল যে কি পদার্থ তাহা বাক্য দ্বারা অন্যের 
ইদয়ঙগম করা অসস্ভব। ইহা শিষ্টাচার অপেক্ষাও উচ্চ- 
তর গুণ, অথচ ইহা শিষ্টাচারিতায় পরিপূর্ণ । উদ্যোগ, 
সত্বরতা, সৌজন্য, স্বচ্ছন্দতা, নম্রতা প্রত্ৃতি গুণের সমষ্টিই 
এখানে কৌশল নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা লোককে 
বিরক্ত বা রাগান্ধিত করে নাট অন্যের হিংসা বাঁ প্রতি- 
যোগিতা। উৎপন্ন করে না) অন্যের পদ দ্বারা গমন করে ন1 
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এবং উচিত সময়ে উচিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়। ডেভেন্পোর্ট। 
এডেম্স্‌ বলিয়াছেন-_“গুণকে কার্যে পরিণত কর! কৌশলের 
কর্মা। কৌশল মনের স্কৈরধ্য সম্পাদন করে, কার্যে সত্বরত। 
ও নিপুণতা শিক্ষা দেয় এবং চরিত্রকে শিষ্টাচার পূর্ণ করে। 
ইহাকে অভিজ্ঞতাপূর্ণ আত্যন্তরিক তীক্ষদৃষ্টি বল! যাইতে 
পারে। ইহা কোন অভাব দেখিয়া! নিরাশচিত্তে বিলম্ব করে 
না, কিন্ত তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণে নিযুক্ত হয়; ইহা! যখনই 
একটা স্থযোগ প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা! দ্বারা উপকার লাভ 
করে ।” 

তিনি আরও বলিয়াছেন,--“জীবনের কার্যকলাপের মধ্যে 
কৌশল যাহা স্থদম্পন্ন করে, গুণ তাহার দশাংশের একাংশও 
সম্পন্ন করিতে পারে না। গুণী ব্যক্তি বিচারকের প্রশংস! 
লাভ করেন, কিন্তু কৌশলী ব্যক্তি এটনিও মকেল হইতে 
ফিস্‌ গ্রহণ করেন? গুণী ব্যক্তি বাক্য দ্বারা বিদ্যা ও বুদ্ধি- 
মত্তার পরিচয় প্রদান করেন, কিন্তু কৌশলী ব্যক্তি বাক্য 
স্বারা জয়লাভ করেন) সংসারে গুণী ব্যক্তির উন্নতি লাভ 
করিতে বিলম্ব দেখিয়া লোঁক যেমন বিশ্য়াপন্ন হয়, কৌশলী 
ব্যক্তির অতি শীত্র উন্নতি নি চমতকৃত ও মোহিত 
হ্য়।” 

কৌশল অতি চমৎকার পদার্ঘ। কৌশলী ব্যক্তি কখমও 
বৃখা ভার বহন করে না; ভ্রমবশতঃ অযোগ্য পথে গমন করে 
না; কোন সময়বা সুবিধা নষ্ট করে না; কিন্তু তাহাদিগকে 
কার্যে নিযুক্ত করিয়া উপকার লাভ করে এবং দর্বদ বায়ু-গতি- 
নিয়পক যন্ত্রের দিকে তীকষ দৃষ্টি রাখিয়া বায়ুর বা লাভে 
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সমর্থ হয়। আমর! কখনও একথা অস্বীকার করিনা ষে, গুণই 
কৌশল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতর; কিন্তু তজ্জন্য কৌশলও 
অবহেলার বস্ত নহে। গুণী ব্যক্তি যাহ! আবিষ্কার করেন, 
কৌশলী ব্যক্তি তাহা মানব সমাজের উপকারার্থ প্রয়োগ করেম ; 
গুণী ব্যক্তি চন্দ্র, হুর্যয, গ্রহ, নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করেন কিন্ত 
কৌশল ব্যক্তি সেই গণনার সাহায্যে প্রভৃত-বাণিজ্য-দব্য-পরি- 
পূর্ণ সমুদ্রপোতকে নির্কিদ্ে আশ্রয় স্থানে বা বন্দরে লইয়া যান। 
গুণী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু চেষ্ট। করিলেই লোক 
কৌশলী হইতে পাঁরে। পরিদর্শন, স্থিরচিত্তা, আত্মসংযম, 
সৌন্জন্য প্রস্ৃতি কৌশলের অঙ্গীভূত। 

গুরী ও কৌশলী ব্যক্তিগণ মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর লোক মানৰ 
সমাজের অধিক উপকার করিয়াছেন, তাহা আমরা নিশ্চয় 
করিয়া বলিব ন1। গুণী ব্যক্তি একটা নিয়ম বাহির করিয়াছেন, 
কৌশলী ব্যক্তি অমনি সেই নিয়মটা সর্ব সাধারণের উপকারার্থ 
প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্ত যিনি নিয়মকে কার্য্ে পরিণত 
করিতে পারেন ন! তাহার কেবল মাত্র গুণ দ্বারা মানবমগুলীর 
কি উপকার হইবে? যদি পৃষ্টে আরো হণপূর্বক কোন স্থান 
হইতে নিরাপদে গৃহে গমন করিতে ন। পারি তবে আমরা 
তেনস্বী ও বেগবান্‌ অশ্বস্বারা কি করিব? ফলতঃ কৌশল মান- 
বের 'জীবনচক্রকে এত সহজে চালিত করে যে, মূর্ধ ও অকৃতজ্ঞ 
ব্যতিরেকে আর কেহই এই গুণের পক্ষপাতী না করিয়া থাকিতে 
পারে না। ইহা! মানবের ক্ষমতা সকলকে একত্রে গ্রথিত করি- 
বার স্থবরস্ত্র। কেবল ধন মান উপার্জন কর! মানবজীবনের 
উদ্দেশ্য কি না, তাঁহ। আমরা এখানে বিচার করিতেছি না, কিন 
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একথা সত্য যে চিন্তাশীল ব্যক্তি অপেক্ষা! কর্মক্ষম ব্যক্কিই 
অধিক পরিমাঁণে ধন মান লাভে সমর্থ হয়। 

যথার্থ কৃতকাধ্যতালাভেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তি অতিশয় সাব- 
ধানত| সহকারে পরিদর্শন করেন যে, তাহার চতুর্দিকে কিরূপ 
ঘটন! সকল আসিতেছে, এবং তিনি কি উপায়ে ন্যায় পথে 
থাঁকিয় তাহাদিগের উপযুক্ত হইতে পাঁরেন। তিনি অন্যের 
সুখছুঃখভাগী হন এবং তাহার স্থখ ছুঃখে অন্য ব্যক্তি সমবে- 
গলা প্রকাশ করিলে, তিনি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ সহকারে 
তাহাকে আদর করেন । তিনি প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য করেন; 
বক্তৃতার সময় এমন কিছু বলেননা যাহাতে শ্রোতৃবর্গ বিরক্ত 
হইবেন; তিনি এরূপ সময়ে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করেন 
না, যখন তা! সম্পন্ন করিলে সুফল ন| ফলিয়! বরং অনিষ্ট 
জনক হইবে । কেবল কাঁ্ধ্য করিলেই উন্নতি লাভ হয় না, 
কিন্তু উহা! সুসময়ে যথাস্থানে সম্পন্ন করিতে পারিলে রুতকার্য্যতা 
লাভ হইয়া থাকে। 
. মহাত্ম। ফ্্ডরিক্‌দি গ্রেট, জর্শেণ-সম্রাট, দ্বিতীয় জোজেফ, 
সম্পর্কে বলিয়াছেন, ণতিনি প্রথম একবার পদ্বিক্ষেপ ন! 
করিয়াই দ্বিতীয়বার পদবিক্ষেপ করিতে চাহিতেন ।” বস্তুতঃ 
সংসারের অধিকাংশ অপটু লৌকই এই জন্য অকুতকাঁ্ধ্য হন 
যে, ভাহাঁর। চতুর্দিকের অবস্থা দর্শন ন! করিয়া, একবারেই 
লকষ্স্থানে উপস্থিত হইতে চাছেন ? সুতরাং বিফলকাম হইয়া 
নাঁনা কষ্ট ও দুর্দশায় নিপতিত হন। সংসারে যে সকল লোক 
ককতকাধধ্যতা লাভ করিতে পারেন না, তন্মধ্যে অধিকাংশই 
কৌশর: বিডিজ। কেবল গণসম্প্ন হইলেই কোন যকত 
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গংসারে যথার্থরূপে কৃতকার্ধ্যতা লাভে সমর্থ হন না। গুণের 
সঙ্গে কৌশল যোগ হইলে মানব অতি শোভান্বিত হন এবং দিন 
দিন উন্নতির পথে অগ্রমর হইতে থাকেন । 

ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সকল কাধ্যেই কৌশলের প্রয়োজনীয়তা দুষ্ট 
হয়। ইহা! প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইতে সামান্ত কৃষক পর্য্যন্ত 
সকলের পক্ষেই অত্যন্ত আবশ্যকীয়। তিনিই প্রক্কত কৌশলী 
ব্যক্তি যিনি আপন জীবনের প্রত্যেক ক্ষুত্র ও বৃহৎ ঘটনায় এই 
গুণের পরিচগ় প্রদ্দান করিতে সমর্থ হন। তিনি উৎকৃষ্ট মহাজন, 
উৎকৃষ্ট বণিক; উৎকৃষ্ট অতিথি, উৎকৃষ্ট বন্ধু, উৎকৃষ্ট শাসন- 
কর্তা, উৎকৃষ্ট পরামর্শদাতা, উৎকৃষ্ট পিতা, উৎকৃষ্ট শিক্ষক, 
উৎকৃষ্ট গৃহস্থ ও উৎকৃষ্ট স্বামী। যে কার্যে তিনি হস্তক্ষেপ 
করেন, তাহাই স্ুবর্ণময় ফল প্রসব করে। এরপ ব্যক্তি উন্নতি- 
শীল ও সৌভাগ্যশালী না হইলে সংসারে জয়ী হইৰে 
কে? 
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কোন ব্যক্তিকে অসৎ কন্ম্ম করিতে বা অন্যায় পথে চলিতে 
দেখিলে, আমীদিগের মনে অসস্তোষ ও ক্রোধ উপস্থিত্ত 
হয়,--নুতরাং ক্রোধ, অন্যায় ও অত্যাচার প্রতৃত্তি অসংক্র্ণ 


২৩০ সৌভাগ্য-সোঁপান। 


নিরাকরণের এক উপায় বিশেষ। আমর যে সকল ব্যক্তিকে 
ভালবামি ও সম্মান করি, তাহাদিগকে অপমানিত কি নিন্দিত 
অথবা তিরস্কত হইতে 'দেখিলেই আমাদিগের ক্রোধোদয় হয় 
এবং হওয়াই উচিত। এরূপ অবস্থায় ক্রোধোদয় না হইলে 
আমরা নিতান্ত অসার ও কাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত 
হইতাম। 

যদ্দিও ক্রোধ সময়বিশেবে দুনণীয় নহে, তথাচ ক্রোধাক্রাস্ত 
হইলে লোকের বিবেচনা পুর্বক কাঁ্ধ্য করা উচিত। ক্রোধে 
অন্ধ হুইয়া হঠাৎ প্রতিহিংসা লওয়া অথবা কোন অন্যাক়্ 
কার্যে হস্তক্ষেপ কর! কদাচ উচিত নহে। ক্রোধের পরিমাণ 
ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিয়ম থাক! নিতান্ত প্রয়োজন । পুরাঁকালের 
দৈববাণী আছে যে, “ক্রোধ কর, কিন্তু পাপ করিও না” 
“তোমার ক্রোধোপরি হ্র্যান্ত হইতে দিও ন1।” অর্থাৎ 
ক্রোধ করিয়া পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়া যেমন নিতান্ত 
অন্যায় তন্রপ ক্রোধকে অন্তরে পুষিয়৷ রাখাও অতীব 
গহিত কর্। ক্রোধের কারণ চলিয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ 
তাহ! হইতে মনকে মুক্ত করা উচিত ; নতুবা, অতভ্যন্তরস্থ কীট 
যেমন মনোহর পুষ্পকে নষ্ট করে, তন্ঞপ ক্রোধ মানব হৃদয়ের 
সদগুণ সকল বিনাশ করে এবং শাহাঁকে পাপ-পথে লইয়া 
যায়। 

ক্রোধ দুর্ধলতা ও নীচতার চিন্ধ বিশেষ। বালক, বৃদ্ধ 
ও রুপ্নদিগের উপরই ইহার অধিক আধিপত্য | ইহা ষে 
কি প্রকার পদার্থ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে অধিক দূর, 
যাইতে হ্যা নাঁ। ক্রোধী ব্যক্কির আকুতিতেই ইহার 
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ভয়ানকত্ব উত্তম রূপে প্রকাশিত হয়। লোক ক্রোধ দ্বার! 
আক্রান্ত হইলে তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত নাক, মুখ ও চক্ষে 
দিকে প্রধাবিত হয়, শরীরে কম্প উপস্থিত হয় এবং তখন 
তাহাকে রাক্ষসের মত দেখায় । সে তর্জন, গর্জন, কটুবাক্য, 
ভর্সনা, প্রহার প্রভৃতি দ্বারা শক্রকে জব্দ করিতে চেষ্টা 
করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার ক্রোধ প্রশমিত না হয় 
ততক্ষণ সে কোন কাধ্যই স্থিরভাবে নির্বাহ করিতে পারে 
না। অপশ্মাররোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি মুচ্ছান্তে যেরূপ নিজ শরীর 
অবসন্ন বৌধ করে, ক্রোধী ব্যক্তিও সেইরূপ তর্জান, গর্জন, 
প্রহার প্রভৃতি হেতু ক্রোধান্তে আপনাকে ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ 
করে। অপশ্মার-গ্রস্ত ব্যক্তি এই ভাবিয়া দুঃখিত ও ভীত হয় 
যে, কখন কি ভাবে তাহার প্রাণ যায় ঠিকনাই) ক্রোষী 
ব্যক্তিও ক্রোধের মূঙ্ছান্তে অন্থুতাপে ও ছুঃখে নিতান্ত লজ্জিত 
হয় এবং মনে মনে ভাবে যে, এতদূর না করিলেও চলিত। 
ক্রো্ধী ব্যক্তি যদি মুচ্ছণর (অর্থাৎ ক্রোধের আবেগের ) 
সময়ে নিজ মৃূত্তি খানি দর্পণে দেখে, তবে তখনই সে 
বুঝিতে পারে কেমন ভয়ানক শক্র তাহাকে আক্রমণ 
করিয়াছে। 

তুদ্ধ ব্যত্তি ক্রোধ দ্বারা অন্যের অনিষ্ট করিতে চাহে, 
কিপ্তু অপরের অনিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রোধাগ্সি তাহার আপন 
অন্তরকেও দগ্ধ করে এবং পরমামুঃ ক্ষয় করে। 

ফলতঃ যে ব্যক্তি যত অধিকবার ক্রৌধ করে, ও যত অধিক 
সময় তাহা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখে, সে কেবল যে নিজের 
অন্তরে ক্রোধের অবস্থান হেতু তত কষ্ট পায় এরূপুনছে, তাহার 
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আযুও সেই পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এজন্যই জ্ঞানিগণ 
ক্রোধকে রিপু শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন । 

জ্ঞানীব্যক্তিগণ ক্রোধী ব্যক্তিকে পাগলের সঙ্গে তুলন! 
করিয়৷ উভয়ের মধ্যে অতি চমৎকার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, 
থা ;-_-পাগলের ন্যায় ক্রোধী ব্যক্তির মন ন্যাঁয়পরতা! ও বুদ্ধির 
শাসন অতিক্রম করে, চক্ষু রক্তবর্ণ ও চঞ্চল হয়, কথাগুলি অতি 
শীস্ত শীঘ্র বিশৃঙ্খল ভাবে উচ্চারিত হয়, এক রকমের একটী- 
মাত্র ভাব দ্বার মন অত্যন্ত আলোড়িত হয়, গতি দ্রুত হয়, 
নিশ্বীন প্রশ্বাস দীর্ঘ ও ঘন হয়, এবং দত্ত কড়মড়ি উপস্থিত হয়। 
ইহ' দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাঁয় যে, ক্রোধ অনেকাংশে উন্মত্ত! 
রোগের তুল্য ; স্থৃতরাঁং এ রোগের যেমন চিকিৎসা আবশ্যক, 
ক্রোধেরও তন্দ্রপ চিকিৎসা করা প্রয়োজন । 

ক্রোধ দ্বারা আক্রান্ত হইবামাত্রই ক্ুদ্ধ ব্যক্তির ভাবিয়া দেখা 
উচিত ষে, প্র রিপু তাহার মনকে কতদূর ব্যাকুল করে, কত 
কষ্ট দেয়, এবং কিরূপে অজ্ঞাতসারে তাঁহার পরমাযুঃ ক্ষয় করে। 
জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, “ক্রোধাক্রান্ত হইলে মনে মনে একশত 
গণন। ন! করিয়া বাক্য বলা! উচিত নহে।” আমাদিগের বন্ধু- 
গণুকে বলিয়া! রাখা উচিত যে যখনই আমরা কুদ্ধ হই, তৎক্ষণাৎ 
তাহারা যেন আমাদিগকে সতর্ক করিয়। দেন। ক্রোধের প্রতি 
আমাদিগের ঘ্বণ। হওয়া উচিত, এবং বাস্তবিকও ইহা স্বশনীয় 
পদার্থ; কারণ, ইহ! অন্য ব্যক্তিকে জব্দ করিবার, বা প্রতিফল 
দিবার, অথব1 তাহার. অনিষ্ট করিবার নীচকামনা-প্রশ্থুত। 
অতএব প্রথমতঃ ক্রোধ কিন্প অআনিষ্টজনক ও মনের, 
বিক্ৃতিকারিফ, . এবিষয়ের চিন্তা, দ্বিতীয়তঃ একশত পর্যন্ত 
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গণনা, তৃতীয়তঃ সতর্ক করিবার জন্য বন্ধুদিগকে অনুরোধ, 
চতুর্থতঃ ক্রোধের প্রতি দ্বা, এই চারিটী এই রোগের প্রধান 
ওধধ ; ইহাদিগের আশ্রম্স গ্রহণ না করিলে ক্রোধশাস্তির 
উপায়ান্তর নাই। 

ক্রোধ এই সংসারে শক্রর সংখ্যা বৃদ্ধি করে, বন্ধুতাঁর শৃঙ্খল 
ছিন্ন করে, অজ্ঞাতপারে আনুঃক্ষর করে, মনের মধ্যে নান! প্রকার 
অন্গুখ আনরন করে, এবং নানাবিধ অপ্রিয় ও অনিষ্টজনক 
ঘটনার মুলীভূত কারণ হইয়া পড়ে। ক্রোধ সম্বন্ধে অনেক 
নীতি-গর্ভ উপদেশ প্রচলিত আছে। কেটে! বলিয়াছেন, 
“ক্রুদ্ধ ব্যক্তি আপনার মুখ খুলিয়া! দে, কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করে.” 
ভাক্তর জন্সন্‌ বলিয়াছেন, “গ্রীস্দেশের সাতজন সু প্রসিদ্ধ 
ভানীলোকের মধ্যে.করিন্থ্‌ দেশীয় পেরিএণ্ডীর নামক 
মহাত্মা তাহার জ্ঞান ও সদিচ্ছার চিহ্ৃম্বূপ একটা নীতিপুর্ণ 
উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা! এই ফে-“তোমার 
ক্রোধের উপর প্রতুত্ব লাভ কর।” পব্লিয়স্‌ সাইরদ্‌ 
বলিয়াছেন, “জুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধের উপশম হইলে, সে পুনরায় 
নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়।”” মণ্ডার বলিয়াছেন, “ভুদ্ধ ব্যক্তি 
এরূপ এক ছূর্দম্য অর্থে আরোহণ করে যে, সেই অস্ 
তাহাকে লইয়। নিজের ইচ্ছান্থুসারে একদিকে জ্রতগমন 
কৰে ১ তিনি আরও বলিয়াছেন, "ক্রোধ অজ্ঞানতা হইতে” 
আরম্ত হইয়া! অনুতাঁপে অবসন্ন হয়।” “ক্রোধ উন্মত্ততা 
বিশেষ ।” ফিল্ডিং বলিয়াছেন, “পুরদ্ধার দিয়া ক্রোধ 
প্রবেশ করিলে পশ্চান্থীর দিয়া সদ্জঞান পপ্ায়ন 
করে” সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পিথাগোবাদ্‌ বলিম্বা- 
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ছেন, “যিনি নিজকে শাসন করিতে পারেন না তিনি শ্বাধীন 
নহেন 1” 

বস্ততঃ ক্রোধকে যে ভাবেই পরীক্ষা করা ধাউক না কেন, 
ইহা সকল প্রকাঁরেই অনিষ্টকারী। ঝড় যেমন হালশৃন্য 
নৌকাঁকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দ্রিকে লইয়া যায়, তন্জরপ 
হিতাহিত বিবেচনা-শুন্য জ্ুদ্ধবাক্তি প্রত্তিহিংসারূপ ঝড় 
দ্বার! চালিত হইয়া থাকে । একজন জ্ঞানী লোক বলিঈ'- 
ছেন, “কোপান্বিত ব্যক্তি আপন বৃশ্চিক কর্তৃক দংশিত 
হয়, কারণ, সে স্কন্যের অনিষ্ট করিবার জন্য উত্তেদ্ধিত হুইয়। 
.নিজের অনিষ্ট সাধন করে 1” শ্রীশ দেশীয় স্থবিখ্যাত বৈজ্ঞা- 
নিক মহাত্মা সক্রেটিসের স্তায় ক্রোধসংযমী লোক অতি অল্পই 
দেখা গিয়াছে । একদা কোন ব্যক্তি সাহার কর্ণমূলে মুষ্টাঘাত 
করাতে তিনি হাস্য মুখে বলিয়াছিলেন, “কোন্‌ সময়ে যুদ্ধ- 
সজ্জা! করিতে হয় তাহা না জান৷ অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় ।” 
তীহার স্ত্রী জাপ্টেপী অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ! ও উপ্রস্থতাবান্বিত। 
ছিলেন। তিনি পততই ম্বামীকে নান। প্রকার যন্ত্রণা দিতেন 
এবংতাখার প্রতি কটুক্তি ও কুব্যবহার করিতেন। একদ!| 
জান্টেপী অত্যন্ত ক্রদ্ধা হইয়া পতিকে নান! প্রকার কটুক্তি 
ও ভতসনা! করিতেছিলেন, সক্রেটিস তাহাতে একটী কথাও 
না বলিয়া! গৃহের বাহিরে আগমন পূর্বক দ্বারদেশে বলিয়া 
রহিলেন। কিন্তু জান্টেপী তাহার এ প্রকার উপেক্ষা 
দেখিয়া অধিকতর জ্ুদ্ধা হইলেন এবং দুর্গন্বপূর্ণ ..এক 
কলসী মরলা' জল আনিয়া তাহার মন্তুকর উপর ঢালিক্সা 
দিলেন তাহাতে পররেটিস ঈবদ্ধাদ্য সুখে বলিলেন, 
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"এত গঞ্জনের পর যে কিছু বর্ষণ হইবে তাহার আর 

সন্দেহ কি?” 
অতএব ফ্রি এই পৃথিবীতে কাহারও যথার্থ সুখী হইবার 
ইচ্ছা থাকে/্্জবে তাহার সক্রেটিসের ন্যায় অক্রোধী ও 
ক্ষমাশীল হওয়া উচিত। ক্রোধের অশেষ দোষ। উহাকে 
বিষবৎ পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে উচিত। পৃথিবীতে 
বিখ্যাত মহাত্মগণ একবাক্যে ক্রোধের ফ্োষ-কীর্তন করিয়া- 
ছেন এবং অতি যত্বে এই রিপুকে বশীভূত রাখিয়াছেন । 
সক্রে্টদ্, পিথাগোরাম্‌। সোলন্‌, পেক্বিএগডার, নিউটন, 
গেলিলিও প্রভৃতি তাহার জাজ্ল্যমান উদাহরণ । ক্রোধ 
ইইতে এই পৃথিবীতে যে কত পাপ আগিয়াছে তাহার 
ইয়ত্তা করা যায় না। এই ক্রোধের বশীভূত হইয়া কত 
প্লোক আত্মহত্যা করিয়াছে; এই ক্রোধ কত দেশে সমরা- 
মল প্রজ্ৰঞলিত করিয়া শত শত গ্রাম, নগব তম্মসাৎ 
করিয়াছে? এই ক্রোধ কত মুখী পরিবারকে হুঃখার্ণবে নিমগ্ন 
করিয়াছে ; এই ক্রোধের বশীভূত হইয়া কত বলিষ্ঠ ব্যক্তি 
দুর্বল ব্যক্তিগণের সর্বনাশ করিয়াছে । ফলতঃ এই ক্রোধ 
সারে ছুঃখের জে।ত কতদুক্ বৃদ্ধি করিয়াছে তাহার পরিমাণ 

করা অস্তব। 

*মহাত্মগণ এই সকল কারণে এ ছূর্দাস্ত রিপুকে সর্ধবঘ। 
আঁপন বশে রাখেন। কখনও কোন কারণ বশতঃ এই অশেষ 
দোষকর ত্রোধকে নিজের উপরে সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিস্তৃত করিতে 
অথবা তাহাদিগের প্রশান্ত ও পবিত্র চিত্তকে কলঙ্ষিত কক্সিতে 
_ দেনলা। তাহাক্া প্রন্কৃত বীর থুকুষের ন্যার এই রিপুকে 
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আঁপন বশে রাখিয়। যথার্থ সুখ শাস্তির পথ অবলম্বন করেন 
এবং প্রকৃত সৌভাগ্যশীলী হন। 
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প্রসিদ্ধ দার্শনিক থেলিস্‌ বলিয়াছেন, “যে সকল 
ব্যক্তির কিছুই নাই তাহার্দেরও আশা আছে।” আশ! 
নরিদ্রের পরমবদ্ধু, ও ভীবনোপায়। দরিদ্র ব্যক্তি যখন পৃথি- 
বীর সমস্ত লৌক ও সমস্ত ঘটনাকেই তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
দেখে, যখন নানা ছুঃখ, ক্লেশ ও যন্ত্রণীয় তাহাকে নিতান্ত 
অভিভূত করিয়। তুলে, যখন সমস্ত পৃথিবী তাহার নিকট 
ভয়ানক অন্ধকার-পুর্ণ বলিয়া বোধ হয়) তখন সেই ভীষণ 
ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যেও এক পরণবন্ধু তাহাকে মধুর 
শ্বরে আহ্বান করে এবং নানাপ্রকার সান্বন! প্রদান করিয়া 
তাঁহার ছুঃখের লাঘব করে-ইহারই নাম আশ!। 
ইহারই মন্রণায় ও উত্তেজনায় মানবগণ বৃহৎ ও মহৎ কার্ধ্য 
প্রবৃত্ত হন। ইনি উদ্যোগ ও যদ্ের প্রুহ্থতি। ইনি মানব- 
জীবনের জভূতাঁকে জীবস্তভাবে পরিণত করেন; মনকে অগ্গ- 
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দ্যোগ ও শিথিলতা হইতে অন্তর রাখেন, এবং তাহাতে 
প্রসম্নত। ও স্থিরত1 আনয়ন করেন। ইনি মানবাআ্মার জীবস্ত 
তেজ। ইনি মানবকে সস্তোষ ও আনন্দে অভিষিক্ত করেন) 
. তাহার ছঃখ কষ্ট সহনীয় করেন এবং পরিশ্রগকে তুষ্টিকর 
করিয়া! দেন। প্রাচীন কবি লাইন্স্‌ বলিয়াছেন, “নকল 
প্রকার উৎকৃষ্ট পদার্থের জন্যই আশা করা উচিত) কারণ, 
এমন কোন পদার্থই নাই যাহার জন্য আশ] করা যায় না, 
অথবা ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া! আমাদিগকে দিতে পারেন না।” 

পৃথিবীতে আমর! যে স্থখভোগ কবি "তাহা এত অল্প ও 
ক্ষণস্থায়ী যে, আশা যদি আমাদিগকে তাহার মধুময় প্রলো- 
ভন দেখাইয়া ক্রমাগত উৎকৃষ্ট বস্ত লাভের ইচ্ছ। প্রধান ন! 
করিত, তবে এই মানবজীবন কি ভয়ানক ছুঃখ ও বিপদ্তিময় 
বলিয়া বোধ হইত ! জমুদ্রগর্তে প্রচণ্ড ঝঞ্ধীবাতসমুদূত ভীষণ 
তরঙ্গমালার মধ্যে জাহাক্ম জলমগ্ন হইলে নিপুণ নাবিক 
যেমন জীবন-বয়া অবলম্বনপুর্বক ভালিতে থাকেন, তক্রপ 
সংসার-সাগরের বিপদাপদ ও ছুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতি দ্বারা 
আহত হইয়া, মানব তাহার যথাসর্বন্ব হারাইলেও, আশাববপ 
জীবন-বয়ার আঁনুকুল্যে প্রাণ ধারণ করিতে থাকেন । 

ঈশ্বর প্রদত্ত সমস্ত স্থথের মধ্যে এই আশাই অস্তিম ও. 
সর্বপ্রধান সুখ । ইহার উপরে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধান, 
সুখী, হুঃখী, সুস্থ, রুগ্ন, ধার্মিক, পাপী, সকলের সমান অধি- 
কার। আলেকজেগ্ডার দি গ্রেট, তাহার পিতৃসিংহাসনে অধি- 
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রোহণ করিয়া! যখন তাহার রাজ্যের অধিকাংশই বন্ধকুদিগকে 
ঘণ্টন করিয়া! দিলেন, তখন পারডিক্কাম্‌ তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “তুমি তবে নিজের জন্য কি রাখিয়াছ? আলেক- 
জেশার গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন “আমি মানবের সর্বোচ্চ 
অধিকার আঁশাকেই নিজের জন্য রাখিয়াছি।” : 

.ফলতঃ সংসারে যত প্রধান প্রধান কাধ্য দৃষ্টিগোচর হয়, 
তাহাদিগকে সম্পন্ন করিবার যত্ব ও পরিশ্রম রূপ অগ্নি ফেবল 
আশাবায়ুর ব্যজনেই প্রজ্জলিত রহিয়াছে । আশা ব্যতীত 
সন্তোষ লাভ করা'সম্ভব হয় না। সর্বদা আশাপূর্ণ জীবন কি 
সুখজনক | যখন কোন ব্যক্তি উচ্চ বিষয়ে আশা সংস্থাপিত 
কয়েন এবং তাহা পূর্ণ করিবার জন্য যত্ধ ও পরিশ্রম করিতে 
প্বাকেন, তখন যতই ঈপ্লিত বস্ত নিকটস্থ হইতে থাকে তত্তই 
. অধিক রেগে আনন্দ আ্োত তাহার অন্তরে প্রবাহিত হয়। 

কিন্তু পৃথিবীতে সমস্ত - বাঙ্চিত বস্তু হত্তগত হইবার সস্তা- 
বন! মাত্রই নাই। এজন্য সকল ব্যক্তিরই পুর্ব একথ। জানিয়। 
রাখা উচিত যে সকল আশ! পূর্ণ হইবার নহে। যদি আমর! 
আশাকে .অনেক দূর বিস্তৃত হইতে দেই, তবে সেই 
আশা! পূর্ণ না হইয়া বরং ছুঃখ ও যাতনার কার ইইবে। 
বদি আমরা অতি দূরবর্তী পদার্থের জন্য আশা করি, তবে 
হয়ত আমন্বা সেই বস্তর নিকটবর্তী না হইতেই মৃত খ্ধামা- 
'দিগের গতিরোধ করিবে । যদি আমরা এরূপ পদার্থের : জন্য 
আশা কন্ধি যাহার: মধ্য দমবন্ধ আমরা পূর্বে কিছুমাত্র চিন্তা 
করি,নাই, তবে সেই আশা সফল হইলেন্মত সন্তোষ লাভ হয়, 
বিফল হইলে, নিরাশ তদগেক্ষা দ্বিণ হইবৈ। যদি আমরা 


আশা । 

এক্ধপ কোন পদার্থের জন্য আশা অথবা চিন্তা করি. যাহা 
কখনই পাইবার সন্ভাবন! নাই, তাহা হইলে আধার্দিগের 
চিন্তা ও কার্ধ্য নিক্ষল হয় এবং জীবনকে অনর্থক কত্তক-- 
গুলি স্বপ্রবৎ বৃথা! পদার্থ ও ছায়! দ্বারা টাকিয়। রাখা হয়। : 

আশাকে ন্যায়ান্থসারে সীমাবদ্ধ করা উচিত। এরূপ না 
করাতে অনেক জীবন অবিমৃষ্যকারিতা দোষে ছুঃখ ও*ছুর্দশা- 
পূর্ণ হইয়াছে। অতি তীব্র কল্পনা ও অত্যুচ্ছ আশা বিশিষ্ট 
অনেক ব্যক্তি, নিকটের সৌভাগ্য পরিত্যাগ পূর্বক, দুরস্থিত 
মনোহর ও উদ্দজ্ল বস্তর জন্য লালায়িত হইয়া, .সেই দিকে 
অন্ভি বেগে গমন করিতে থাকেন) তাহাতে তাহাদিগের এই 
লাভ হয়: যে, তাহার! দূরস্থিত মনোহর স্থখলাভের আশায়, 
নিকটেক্ক উৎকষ্ট স্বখ হইতে বঞ্চিত হন এবং যাহা! দূরে অব. 
স্থিত তাহা লাভ করিতে সমর্থ হন না। হিতোপদেশের 
মধ্যে একটা শ্লোক আছে তাহার মর্ম এই যে, “যে ব্যক্তি 
নিশ্চিত বিষস্ঈ পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্মিত বিষয়ের পশ্চান্ধা- 
বিত হয়, ভাঁছার নিশ্ফিত বিষয়টী ও অনিশ্চিতের সঙ্গেই 
ছয় ।”” 

আশার 'প্রোযোভনে লোক দীর্ঘজীবী রা উপায় উদতা 
বন করে; কল্পিত সুখের অনুসরগ করে ; অমস্তাব বিষয়ে হস্ত- 
ক্ষেপ” করে. এরং এইরূপে আশার ফাদে পতিত হইয়া 
দারিদ্রা, ভিক্ষা, ও অসম্মানের ভাগী হয়। আমাদিগের গক্ষে 
যাহা ক্নও: সম্ভব নহে, এরূপ আশা! যনে স্থান দেওয়া, ও 
তাহার অনশ্পূর্ণতা ব্শতঃ: খেদ করা, নির্বদধিতার লক্ষণ। 
ওইক_সিয়ার্ভিনাই বলিয়াছেন, "কতকগুলি - ক্ঞানীলোঁক 
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ঈক্সিত বস্তর জন্য আশাকে মনে স্থান দেন, অন্য কতকগুলি 
ক্ঞানীলৌোক, যতক্ষণ পর্য্স্ত বাঞ্ছিত বস্তু লাভের নিশ্চয়ত! 
না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আশাকে বিশ্বীম করেন না। বস্তুতঃ 
আশার সংঘমন করা নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা অতিশয় আশা 
'আমাদিগের পরিশ্রমকে শিখিল করে এবং ঈপ্সিত বস্ত 
লাভে অক্কৃতকাধ্য হইলে, আমাদিগকে অধিকতর হুঃখে নিমগ্ন 
করে।” 

যখন মানব এক বিষয়ে নিরাশ অথবা সিষ্ককাম হয়, 
অমনি অন্য একর্টা নূতন আশা! তাহার মনকে অধিকার করে। 
এইরূপে মনুষ্য ধতই সফলকাম বা নিরাশ হউক না কেন, 
আঁশা-কুহকিনী সতত তাহার সঙ্গী হইয়! নানা প্রকার স্থখের 
সুনার সুনার প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার সন্দুথে উপস্থিত 
করে। ্‌ 
আশা যে মানবের কত হিত সাঁধন করে তাহার ইত 
করা অসম্ভব | ইহা! রোগীর ওষধ, শোঁকার্ডের সাত্বনা, দরিভ্রের 
খন; ইহা! মানবকে দুর কার্ষে প্রবর্তিত করে; বিপদে 
অভয়দান করে ; দুঃখের বোঝা! লঘু করে এবং তাহার সমস্ত 
সাশ্রয় হিম হইলেও এই ন ক্াছাকে কদাচ ত্যাগ 
করেনা। 

বস্ততঃ আশা, মানব জীবনে ঝুখসাঁধনের একটা শরীধান 
লহাঁয়। হদি মানবকে এই পরমবন্ধু পরিত্যাগ করে, তবে তাহার 
্রক্কতি সনপূ্ণরপে পরিবর্তিত হইয়া যায় । সে ছুঃখে তাপে 
বর্জরিত হইয়া সমত্ত অন্ধকারময় দেখে, জীবনের প্রতি তাহার. 
খিরায় হব: উদস্ধনে বা অন্য উপায়ে সে পরীণত্যাগ করে। 


আশা | ২৪১ 
কিন্ত এই মনোহারিণী আশা-কুহকিনীর মধুর স্বরে মুগ্ধ হইয়া . 
মানব সতত নুখান্বেষণে ব্যস্ত হয় এবং কোন ছুরবস্থা, কোন 
বিপদ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারে না। এই 
আশা-যন্ত্র পৃথিবীর সমস্ত মানবকে স্ব ও কার্ধ্যে পরিচালিত 
করিতেছে । আশা না ধাঁকিলে তবিধাৎকি ৫... বর্তমান সমজ্কে 
ষে আশানুরূপ সুখ ভোগ হইতেছে না তাহা সকলেই বুঝিতে 
পারে; জীবনের গত অংশে যে ইচ্ছানুরূপ স্থখ ভোগ হয় নাই, 
তাহা প্রায় সকল ব্যক্তির ম্মরণ পথেই আইসে) তবে আমর! 
কিসের উপর নির্ভর করিয়া কার্ধ্য করিষ্ঠেছি?--“ভবিষ্যতভে 
সখী হইব, এই আশায় । আশা! ভবিষ্যৎকে এন্সপ মনোহর 
বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে যে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া! মানব আপনার 
শোক) ছুঃখ, দাঁিত্্য অভিক্রম পূর্বক সততই তাহার নিকটবর্তী 
হইবার জন্য অত্যন্ত উৎস্ুক। ফলতঃ আশাই মানব জীবনের 
সর্বপ্ধান অবশন্বন,. স্বপ্রধান বন্ধুও সর্বগ্রধান ্খ। রত 
রে মানবের সমস্ত কার়্্যোপরি বৃহ ্ণাক্ষরে লেখা আছে_-. 


সন্তোষ । 
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ষযস্পর্শমণি। ইহা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই স্ুবর্ণে 

পরিণত হয়। ইহার জ্যোতিঃ এমন ভেজোময় ও পধিত্র 

যে, তাহা! যাহার উপরে পতিত হয়, তাহাকেই দীপ্তি, সৌনরধ্য ও 
মাধুর্য্যে অলস্কৃত করে। হা নিন্তেজ অন্তরকে তেজস্বীতায় 
পরিপূর্ণ করে ; ছুঃখী ব্যক্তিকে সান্তনা প্রদ্দান করে; মূর্খ 
ব্যক্তির অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার দুর করিয়া! জ্ঞানালোকে তাহার 
সনকে উজ্জ্বল করে; শোকার্ত ব্যক্তিকে আশ্বাস প্রদান করিয়! 
তাহার চিত্ত-বৈক্রব্য দুর করে; দারিত্রয-প্রপীড়িত ব্যপ্তিকে 
সহিষুত। শিক্ষা দেয়; এবং হৃদয়ে এমন এক অপূর্বভাৰ 
প্রদান করে ধে, তাহার জোতিঃ ষানবকে সাংসারিক নান 
প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও নির্বিবাদে পথ 'দেখাইয়! লইয়া যায়। 
স্তষট ব্যক্তিন্ন চিত্ত একটা প্রশ্রবণ-তুল্য । সততই তাহা হইতে 


সম্তোহ। ২৪৩ 


সস্তোঁষ-বারি উখিত হইয়া, প্রত্যেক অবস্থায় তাহাকে অভিষিক্ত 
করিন্তে থাকে । | 
সন্তোষ অমূল্য রত্ব। ইহা! জীবনকে সুখময় করে ; চরিত্রকে 
কলঙ্ক হইতে রক্ষা করে; অন্তরে সততা! ও ধর্মের বীজ বপন 
করে; আত্মাকে উজ্জ্বল ও সাহসপূর্ণ করে; ইহা দয়ার সহচর, 
সহিষুতার পোঁষক এবং জ্ঞানের উৎপাদয়িতাঁ। ইহা নৈতিক 
ও মানসিক বলবর্ধক মহৌষধ । ডাক্তর মার্সেল হল তাহার 
একজন রোগীকে বলিয়াছিলেন, “সন্তোষ সর্ধাপেক্ষা অধিক 
পুষ্টিকর ওষধ।” জ্ঞানী সলোমন্‌ বলিয়াছেন, “সন্তষ্ট-চিত্ত 
ওষধের ন্যায় উপকার করে ।”* স্বিখ্যাত আডিসন্‌ বলিয়া- 
ছেন, "সন্তোষ যদ্দিও শারীরিক, মানসিক ও অবস্থাগত অন্ুুখ 
দূর করিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহা মানবকে সেই অন্থ 
সহজে বহন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। প্রত্যেক 
ব্যক্তির সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাহ! আননদ-জনক করিয়া তুলে ; হৃদয়ের 
বিরক্তি, খেদ ও অকৃতজ্ঞত। রূপ অগ্নি নির্বাপিত করে এবং 
অপর্িমিত উচ্চ আশা খর্ব করে। সন্তষ্ট ব্যক্তি যে সম্প্রদায়- 
ভুক্ত ভন্সধ্যে তাঁহার দোষে কোন অনিষ্টপাঁতের হুত্র প্রবেশ 
করিতে পারে না। সন্তোষ তাহার বাক্য নকলকে মাধুর্য 
পরিপূর্ণ করে, তাহার মনোগত চিন্তা সকলকে প্রসন্নত ও. 
শ্থিরতা প্রদান করে। সন্তোষ লাভ করিবার যে যে উপায় 
আছে, তন্মধ্যে আমি ছুইটা মাত্র উল্লেখ করিতেছি,_ প্রথমতঃ 
প্রত্যেক ব্যক্তির ভাবিয়া দেখ! উচিত যে, যথার্থ প্ররোজনীয় 
দ্রব্যাপেক্ষা। তাহার “কত অধিক দ্রব্য আছে; দ্বিতীয়তঃ, তিনি 
বর্তমান অবস্থায় যেরূপ আছেন তদপেক্ষাও কত অধিক 
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অস্থী হওয়া সম্ভব হইতে পাঁরে।” এই মহাত্মা আরও বলি- 
য়াছেন, "সন্তষ্-চিত্ত ব্যক্তি কেবল যে নিজেই মিষ্টভাষী 
ও শিষ্টাচারী হন এমন নহে, যে সকল ব্যন্ভি তাহার সংসর্গে 
থাঁকেন তাহাদিগকেও তিনি মধুময়ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া 
তুলেন। সত্্ষ্ট ব্যক্তির সংসর্গে লোকের মন অজ্ঞাতসারে . 
আনন্দাভিষিক্ত হয়। আকন্মিক সৃর্য্য-কিরণের ন্যায় সস্তৌষ 
অজ্ঞাতসাঁরে মনের গ্রপ্ত প্রসন্নতাঁকে হঠাৎ তেজোময় করিয়া 
তুলে, অন্তর তখন আপনা হইতেই আনন্দিত হয় এবং ষে 
ব্যক্তির মধুময় প্রভাবে ইহার  রমণীয় অবস্থা হয়, তাহার 
দিকে স্বভাবতই বন্ধুতা ও সদিচ্ছার উপহার লইয়! ধাবিত 
হয়।” 

সন্তোষ মধুমক্ষিকার স্তাঁয় গুণাগুণ বিচাঁর না করিয়া 
প্রত্যেক পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করে; ইহা বস্ত্-নিচয়ের দোষ 
ও কলঙ্ক অন্বেষণ না করিয়া তাহাঁদিগের সদ্‌গুণ ও শোভা দর্শন 
করে; যেবস্তর মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট থাকে তাহা লইয়! সুখী 
হইতে অভ্যান করে। সংগাঁরে অবিমিশ্র স্থুখ কি দুঃখ একে- 
বারেই নাই। সকলই দোষ-গুণমিশ্রিত) সকলের মধ্যেই 
অন্ধকাঁর ও উজ্জ্বলতা আছে। যিনি অন্ধকার দিকে না বাইয়া 
উজ্জল দিক পরিদর্শন করেন তিনিই সম্তৌষের রহস্যোড্েদ 
করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। স্থুবিখ্যাতি ডাক্তার জন্দন্‌ বলিয়া- 
ছেন, “বস্ত সমূহের উজ্জ্বল দিক দর্শন করিবার ক্ষমতা বৎসরে 
লক্ষ মুদ্রা লাঁভাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর |” 

একজন জ্ঞানী লোঁক বলিয়াছেন, সম্ন্ভাধ একটী তেজো- 
ময় ক্ষমতা বিশেষ । ইহা! ভার বহনে ও ছুর্ববলকে আশ্রয় দানে 
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সমর্থ হয় এবং হৃদগত মহক্বের পরিচয় প্রদান করে। ইছ। 
সাংসারিক ছুঃখকে গোপন করেন। অথবা তাহার প্রতি 'অব- 
হেলা প্রদর্শন; করেনা, কিন্তু তাহার সহিত স্থিরভাবে সংগ্রাম 
করিয়া জয়লাভ করে এবং অন্যকেও এরূপ করিতে শিক্ষা দেয় 
কতকগুলি সদ্গুণের সমবায়ে সন্তোষ উৎপন্ন হয়” স্থির প্রকৃতি 
নির্মল জ্ঞান, তিক্ষবুদ্ধি, উপবুক্ত ক্ষমতা, ইহার প্রধান অঙ্গ। 
সন্তষ্ট ব্যক্তির প্রসন্ন মুখ তাহার চিত্তের রমণীর়তা ব্যপ্রক। 
তিনি সকল ঘটনা'র প্রতিকূলেই সাহস পূর্বক দণ্ডায়মান 
হইতে প্রস্তত) ষে নকল উপার তীহার ক্ষমতাধীন, তাহা- 
দিগকে অগৌণে অবলম্বন করিয়া, তিনি সংগ্রামে প্রবৃন্ত 
হন; তিনি ভাবিয়া ভাবিরা সময় নষ্ট করেন না; বর্তমান 
সময় স্ুথে অতিবাহিত করিবার জন্য মততই তিনি কোন 
সৎকার্্যে নিধুক্ত থাকেন। সন্তোষের মনোহর জ্যোতি মকল 
বন্তকেই তাহার নিকট রমণীর বর্ণে অন্ুরঞ্জিত কৰে। কোন 
বন্ত তাহার নিজের অধিকারে আছে বলিয়া তিনি তাহার 
অধিক আদর করেন এবং যাহাতে এ বস্ত হইতে আনন্দলাভ 
করিতে পারেন, তৎপক্ষে যত্র করেন। নিরাশা তাহার মনকে 
স্পর্শও করিতে পারে না। তীহার গোঁপনীয় কথার সংখা 
অতান্ন। তিনি নিগৃঢ় ব্যাপারের আলিঙ্গনে বৃথা সময় ন 
করেন ন!। 

কবিকুল শিরোমণি সেক্সপিয়ার্‌ বলিয়াছেন, স্জীবন 
পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও এবং যন্থপ্ট-চিত্তে উচ্চ-নীচ সোপান 
সকল অতিক্রম করু। সন্থষ্ট ব্যক্তি জীবন-পথে সমস্ত দিন 
ভ্রণণেও শ্রান্ত হন না, কিন্ত ক্ুন্ধ ব্যক্তি এক মাইল গমন 
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করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে ।” স্ুপ্রপিদ্ধ পণ্ডিত এমাপনি 
বলিয়াছেন, “মিষ্ট বাক্য সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় অন্তরের 
গভীরতম দেশে প্রবেশ করিয়া, তাহা হইতে সমস্ত দুঃখ দূর 
করিয়া দেয়। তোমার জ্ঞানকে সন্তোষ দ্বারা আচ্ছাদিত কর, 
এবং ধনুর্বাণ লইয়। ক্রীড়া করিতে করিতে লক্ষ্য ভেদ কর। 
জ্ঞানের যত প্রকার ব্যবহার আছে তন্মধ্যে অজ্ঞানীর সংসর্গে 
সুখী হইবার ক্ষমতাই সর্বপ্রধান। তোমার নিজের সামান্য 
ভূমিথ্ড ও সামান্য অবস্থ। লইয়া সন্তষ্ট থাক; বর্ষ চক্র ঘুরিতে 
ঘুরিতে তাহীর মধ্যেই সফল ও সদগণ সমূহ যথাক্রমে আনয়ন 
করিবে । নির্রোধ এবং বিরোধী ব্যক্তিগণ সন্তোষ কামনায় 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রেমিক ও প্রিয় 
ব্যক্তিগণ স্বদেশে থাকিয়াই সুখী হন। জীবনের অধিকা*শ 
সময়ই পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হয়; আমোদাহলাদের জন্য 
অত্য সময় অবশিষ্ট থাকে । যিনি যথার্থ সন্তোষ অবলম্বন 
করিয়! সকল মানব ও সকল ঘটনার প্রতি বন্ধুভাঁবে প্রদগ 
নয়নে নিরীক্ষণ করেন, তিনি জীবন পথকে কাহারও 
সংসর্গে বাঁ কোন অবস্থাতেই ক্লান্তিকর বলিয়া! অনুভব করেন 
না” 

ফলতঃ সন্তোষ ঈশ্বর প্রদত্ত মহৌষধ । প্রত্যেক ব্যক্তির 
ইহা সেবন করা উচিত। ভাবনা, বিষঞ্নতা, বিরক্তি, উদ্বেগ 
প্রন্থতি ভয়ঙ্কর রোগ এই মহৌষধ দ্বারা অতি সহজেই দুরীকত 
হয়। সন্তোষকে গাড়ীর স্প্রিং বল! যাইতে পারে ; কেননা, 
বে গাড়ীতে উহা না থাকে তাহার আরোহী উচ্চ-নীচ পথে 
গমন করিতে বারশ্বার আঘাত প্রাপ্ত হন, কিস্তু যে গাড়ীচে' 
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উহা থাকে, তাহার আরোহী ছুলিতে ছুলিতে উচ্চ নীচ পথেও 
সুখে গমন করেন। জীবন পথে সন্তৌববিহীন ব্যক্তি, দুঃখ 
দারিদ্রযরূপ উচ্চ নীচ স্থান সমূহে, নানারূপ আঘাত প্রাপ্ত হন, 
কিন্তু যিনি সস্তোষ অবলম্বন করিতে পারেন তিনি বিপদ, ছুহখ, 
দারিদ্র্য প্রত্বতির মধ্য দিয়া সচ্ছন্দচিত্তে গমন করেন। এমন 
' ব্যক্তিই সংসারে যথার্থ স্খী। তাহার অপূর্ব সখ রাঙ্গকীয় 
স্থখের সঙ্গেও তুলনা হর নাঁ। তিনি কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপিয়ারের 
সন্তষট ব্যক্তির বঙ্গে একবাক্যে বলতে পারেন, "আমার 
মুকুট অন্তরের মধ্যে, মন্তকোঁপরি নহে ৯ ইহা ভারতবর্ষীয় 
ম্িমাণিক্য খচিত নয় কিন্ত তদপেক্ষাও বহুমূল্য। ইহা বাহ- 
সৌনদর্ধ্য দ্বারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না বটে, 
কিন্ত অন্তরে অনুপম স্বথ প্রদান করে। আমার এই মুকুটের 
নাম সন্তোষ । এই মুকুট-ধারণ-স্থথ নৃপতিগণের ভাগ্যে 
প্রায়শং ঘটেন , অথচ সামান্য ব্যক্তিগণ এই সুখ উপভোগ 
করিয়! কৃতার্থ হয় ও মানব-জীবন সফল করে।” 

কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি সন্তোষকে সততার চিহ্নস্বরূপ 
মনে করেন। বোমণ্ট ও ফেচার নামক কবিদ্বয় বলিয়াছেন, 
“যে দরজী সেলাই করিবার সময়ে গান না করে, তাহাকে কদাচ 
বিশ্বাস করিও না) কেননা, তাহার মন কেবল কাপড় চুরির 
দিকে ন্যস্ত রহিয়াছে ।”” ফলতঃ সন্তষ্ট ব্যক্তির চিত্ত সতত 
আনন্দে নৃত্য করে। তিনি আপন কার্ধ্য গ্রফুল্লাস্তঃকরণে 
নির্বাহ করেন। তিনি সর্বদা সত্যের পথে থাকেন নতুবা 
তাহার মন বিকল, হইয়া পড়ে। তিনি কোন আকম্মিক 
ঘটনায় অভিভূত হইয়া পড়েন না কিন্তু সাহস ও সহিষুতা 


২৪৮ সৌভাগ্য-সোঁপান | 


অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করেন। ভিনি 
কোন ছুঃখজনক ব্যাপারে অন্যন্ত চঞ্চল হইয়। নিরা- 
শার সমুদ্রে বাপ দেন না, কিন্তু প্রশীস্তভাবে ধৈধ্যাব- 
লম্বন করিয়া, তাহ! হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপার 
অন্ুসন্ধীন করেন ।. তিনি হঠাৎ একদিনের মধ্যে কোন ছুনধত | 
কাঁ্য সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র হন না, কিন্তু ধীরে ধীরে 
তীক্ষ দৃষ্টির সহিত এঁ কার্যে অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি 
যদি সংসারের সমস্ত স্থখে বঞ্চিত হন,যদি তীহার স্ত্রী, পুর, 
কন্যা, আত্মীয়, ৰদ্ধু বান্ধব, প্রস্থতি সকলই কালের করাল 
গ্রাসে পতিত হয়, তথাচ তিনি বাইবেলোক্ত ধার্মিক মহা- 
পুরুষ যবের নায় বলেন, “ঈশ্বর দিয়াছিলেন, ঈশ্বরই নিয়া- 
ছেন। ঈশ্বরের নাম ধন্য হউক 1৮ 

অসন্থষট ব্যক্তি কিছুতেই সুখ প্রাপ্ত হয় না। কিছুতেই 
তাহার ছুত্বাকাক্ষ; ও লোভের তৃপ্তি সাধিত হয় না । সে যতই 
অধিক পরিমাণে অর্থ ও উচ্চপদ লাভ করে ততই দ্বৃতাহুতি 
প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাঁহার দুরাকাজ্ষা ও লৌভ অধিক প্রচ্জ- 
লিত হুইন। উঠে । সে নেপোলিয়নের ন্যায় কেবল মাত্র সম্ত্রাট- 
হইয়! সুখে থাকিতে পারে না, কিন্ত সমস্ত পৃথিবীতে একাধি- 
পত্য বিপ্তার পূর্বক অদ্বিতীয় এবং প্রবল প্রতাপাহ্থিত মহারা- 
জাদিরাজ হইতে ইচ্ছা করে এবং ভাহাকে নেপোলিয়নের ন্যায়ই 
শেষ দশায় কারাগারে বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিতে হয়। 
প্রবল প্রলোভনে দতত তাহাকে কুপথগামী করে, পাঁপপক্কে নিমগ্ন 
করে, অবশেষে তাহাকে অপযশরূপ মৃত্যুতে অধিকার করে, 
”লোভাৎ পাঁপমূ, পাপান্ত্যুঃ |” দে সততই ক্ষিন্নভাবে থাকে । 
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যে বস্ত সে স্থখের আশায় ধরে, তাহাই তাহাঁকে ছুঃখে নিমগ্ন 
করে) সে দেখে, এই পৃথিবী মহা অন্গুখের স্থান। যেমন 
কামলা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চক্ষে সকল বস্তই হরিদ্রাবর্ণ দেখায়, 
তদ্রপ অনস্তষ্ট ব্যক্তি নিজ মনের আত্মন্তরিতা, ছুরাকাজ্ঞা, 
লোভ প্রস্ৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া! সততই নিরাশ হয় এবং 
মনোহর পৃথিবীকে ছুঃখ-পূর্ণ মনে করে। যাহা। তাঁহার নিজ 
দোষে ঘটে, তাহ! অনৃষ্টের ঘড়ে চাপাইয়। নিজে দোষ হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করে। সে নিজ হস্তে সন্তোষের দ্বার বন্ধ করিয়া 
বিষ্নতা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে । তাহার অন্তর ছুঃখের 
কারাগার ম্বরূপ হইয়া উঠে। বিরক্তি, নিরাশ, কষ্ট, 
স্বার্থপরতা, কলহপ্রিয়ন্তা, আশ কোপনস্বভাব প্রভৃতি 
মনোবিকার তাহার জীবনকে অন্ুখ-পূর্ণ করে। সেলোক 
সমাজে গমনাগমন করিতে ভাল বাসে না; অন্য ব্যক্তির 
গুণ-ব্যাখ্যা তাহার কর্ণে শূলের ন্যায় বিদ্ধ হয়; সে অন্ত ব্যক্তিকে 
কটুবাক্য বলিবার সময়ে তাহার ফলাফল সম্বন্ধে কিছুই বিবেচনা 
করে নাঃ সে অন্ঠের সুখ সহা করিতে পারে না;সে নিজ্গে 
অন্থুখী, কাজেই অন্যকেও তাহার সঙ্গে এক পথের পথিক 
করিতে ভালবাসে । | 

কিন্ত সকল অবস্থাতেই কি সন্তষ্ট থাকা! উচিত? যখন 
আমপ্ধা দেখি যে, আমাদের অন্নবস্ত্রের ক্লেশ হইতেছে; অপ- 
রিষ্কুত ও অশুষ্ক গৃহে বাস করাতে স্বাস্থ্য তঙ্গ হইতেছে; 
পরিবার মধ্যে পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা হইতেছে না; 
পুত্র কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষার পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে ; অথচ 
আমাদের নিজের এরূপ বুদ্ধি ও ক্ষমতা আছে €ব, আমরা 
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ইচ্ছা করিলেই & সকল অস্থবিধা ও ক্লেশ দূর করিতে পারি, 
তখন কি আমর! হস্তপদ গুটাইয়! বসিয়া থাকিব? তখন কি 
আমর! বলিব যে নিজের অবস্থায় অসন্তষ্ট হওয়] কাপুরুষের 
লক্ষণ ? না, তাহা! কখনই হইবে না। এরূপ অবস্থায় সন্তষ্ট 
থাক। নিতান্ত অনুচিত ও কাপুরুষতাব্যঞ্জক ৷ 
সন্তোষের সঙ্গে অলসতা ও নিশ্চেষ্টতার কোঁন সংশ্রব 
নাই। এ সংসারে মানবগণ ঘোরতর পরিশ্রম ও যত্র না 
করিয়া দি কষ্টকর অবস্থাতেও সন্তষ্ট থাকিত, তবে কি পৃথিবী 
এরূপ উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধির ভাণ্ডার হইত এবং লোকদ্দিগকে 
নৃতন নৃতন স্থুথে সুখী করিতে পারিত ? ফলতঃ ন্যায়ের সীম। 
অতিক্রম না করিয়া, নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতানুসারে অবস্থার 
উন্নতি করিতে প্রাণপণ যত্ব করিয়! তৃপ্তিলাভ করা, এবং যত ও 
পরিশ্রম দ্বারা যে সকল অনিষ্টজনক ঘট না নিবারণ করিতে পার! 
যায় না তাহাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করা, এই উভয়বিধ গুণকে 
প্রকৃত সন্তোষ বলা যায়। যিনি পৃথিবীর সহজ ভোগাভিলাঁষ 
বিনিময় করিয়াও এই. অমূল্য রত্ব লাভ করিতে পারেন তিনি 
অতি চতুর বণিকৃ। নম্রতা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, দয়া, মিষ্টভাষা, 
শিষ্টাচার প্রভৃতি তাহার অঙ্গভূষণ । তিনিই এসংসারে প্রকৃত 
সৌভাগ্যশালী, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী ও ন্ুখী ব্যক্তি। 
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7261727. 
থিকগণ, কোন্‌ পথে যাঁইতেছ? তোমাদের গম্য 
স্থান কোথায় ? কি জন্য তোমর। জীবন-পথে পরিভ্রমণ 
করিতেছ ? কি লাভ করিলে তোমাঁদিগের আশ! পুর্ণ হইবে ? 
তোমাদিগের জীবনের লক্ষ্য কি? এই প্রশ্নগুলি কি তোমরা 
কখনও স্থিরভাঁবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? হৃদয়ের গভীরতষ 
প্রদেশে আলোচন। করিয়াছ ? 
মানবগণের মস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রবেশ করিলে 
এই পরিলক্ষিত হয় যে, তাহার! সকলেই এক উদ্দেশ্যে প্রধা- 
বিত রহিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য কি? স্ুখ। কিসে তাহা- 
দিগের শারীরিক সুখ হইবে, কিসে তাহাদিগের ধন মান 
বৃদ্ধিছইবে, কিসে তাহার! ঘরে বসিয়। সপরিবারে দ্ুখ-সচ্ছ- 
ন্দতা সহকারে জীবন-যাপন করিতে পীরিবেন, কিসে তাহা- 
দ্বিগের এরহিক শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এই সকল চিন্তা ও তদন্ুযায়ী 
কার্য্যের অন্কুসরণেই ানবগণ সর্বদা ব্যস্ত । কিন্তু তাহার! 
দেখিতে পাঁন যে, ইহাতেও তাহাদ্দিগের মনের ন্হৃপ্তি হইল 
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না; কারণ তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, এমন 
একদিন আসিরে, যেদিন সাংসারিক সমস্ত সুখ পরিত্যাগ 
করিতে হইবে) যেদিন আপন গৃহ আত্মীয় পরিজনের হাহ।- 
কার রবে পরিপূর্ণ হইবে; স্নেহের পুত্র কন্যা, প্রিয়তমা ভার্ঘ্যা, 
স্সেহময়ী জননী প্রভৃতির শৌকাক্রতে ধরাতল অভিষিক্ত 
হইবে; শরীরের তেজ, বল, বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়! 
আসিবে; কি ভয়ানক ব্যাপার! তাহারা স্পষ্ট দেখিলেন, 

ংসারিক পদার্থের উপরে শ্রীতি স্থাপন করিলে প্রকৃত স্ুখ- 
শাস্তি লাভ করা যায় না। 

তবে প্রকৃত সুখ কোথায়? প্রকৃত সুখ ধর্মে, ঈশ্বর 
সেবায়, উশ্বরের দাসত্বে, ভক্কিতে, প্রীতিতে, এবং তীহাতে 
গাত্স-সমর্পণে । সুবিখ্যাত কবি বিটি বলিয়াছেন, প্প্রকৃত 
হৃখ তাহারই, ধাহার প্রশান্ত মন ধর্ম কর্তৃক সাংসারিক বস্ত 
্পেক্ষা উচ্চতর দেশে স্থাপিত হইয়াছে ।” কটন বলিয়া- 
ছেন, “মুনের পবিত্রতাতেই প্রকৃত সুখ ।” কাউপাঁর বলিয়া- 
ছেন,“ধিনি সতত ঈশ্বরের সঙ্গে ভ্রমণ করেন তিনিই প্ররুত 
স্খথী।” পোপ বলিয়াছেন, “উৎকৃষ্ট ধর্দ-পরায়ণভাই মন্ধুস্ত্যে 
উৎক্ুষ্ট নখ 1” কবিত্রেষ্ঠ মিল্টন বলিয়াছেন, “বাহার পবিত্র 
ন্স্তরে ধর্মের জ্যোতি আছে, তিনিই এই পৃথিবীর মধ্যে 
উৎকৃষ্ট সুখ উপভোগ করেন” বাইবেলে লিখিত আছে,-- 
প্ধশ্দেরি পথ অতি মনোহর, অতি স্থুখকর।” হিন্দু শীল্সকাঁর- 
গণ লিখিয়াছেন, “বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাঠ 
লোষ্্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া! বিমুখ হইফ্ষ গমম করেন) ধর্ম 
'ভাহার 'জন্গুগাঁী হন।* "অতএব ,আপনার সহায়ার্থে ক্রমে 
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ভ্রমে ধর্ম নিত্যসঞ্চয় করিবেক, মানব ধর্মের সহায়তায় ছুত্তর 
সংসারান্বকার হইতে উত্তীর্ণ হন।”” প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধন্ম্েতে 
রমণ করেন, এবং ধন্মপথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকা- 
রেই মনুষ্য ধন্মাক্সা হন এবং তাহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ 
করে|” “যে ব্যক্তি ধর্মকে নষ্ট করে, ধর্ম তাঁহাকে নষ্ট করেন? 
আর যিনি ধর্মকে রক্ষ/ করেন, তিনি ধর্মকর্তৃক সুরক্ষিত হন ঃ 
অতএব ধন্দ্্কে নাশ করিবে না, ধর্ম হত হইয়া আমাদিগকে 
নষ্ট না করুন|” “ধর্মই কেবল একমাত্র মিত্র, যিনি মরণ- 
কালেও অনুগামী হন, আর সমুদায়ই শরীরেপ্প সহিত বিনাশ 
পায়” 

আমর! কাহাঁর রাজ্যে বাঁস করিতেছি? কাহার জলবাস্কু 
সেবন করিতেছি? কাহার হস্ত হইতে আহার পাইয়া! প্রাণ- 
রক্ষা করিতেছি? কাহার হন্ত হইতে রাশি রাশি সুখ-সম্পদ 
প্রতিনিয়ত সন্তোগ করিতেছি? কে তিনি? গম্ভীরম্বরে আত্মা 
বলিয়া, উঠে, “সেই ভূমা বিশ্বপতি মহেশ্বর।” কোন ঘটন। 
বাবৃস্তান্তের সত্যত। জানিতে হইলে ইতিহাস ইত্যাদি অন্থু- 
সন্ধান করিয়। তাহার প্রমাণ গ্রহণ করা হয়, পরে তত্প্রতি 
বিশ্বান জন্মে। কিন্তু ধর্ম-সন্বন্ধে এরূপ প্রমাণের প্রয়োজন হয় 
না। ধর্ম আম্মার প্রক্কৃতি-মূলক | ইহা! ভূবনোজ্জবলকারী হৃর্ষ্যের 
ন্যাক্ স্বয়ং উদ্দিত হইয়! উজ্জ্বল কিরণজাল বিস্তার পূর্বক মানবের 
মোহাম্ধকার বিদুরিত করিয়াছে । অতি অসভ্য ও মূর্খ উলঙ্গ 
জাতি হইতে সভ্যতার অত্যুচ্চ শৃঙ্গস্থিত শিক্ষিত জাতি পর্য্যস্ত 
সকলের মধ্যেই ধর্ম আছে। 

প্রত্যেক মানবের নীতি ও ধর্্-সংক্রাস্ত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি 
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আছে। ইহাদিগের অস্তিত্বের প্রমাণ কোন ইতিহাস দ্বারা 
গ্রহণ করিতে হয় না। বর্তমানত। ও স্বভাঁবই এবিষয়ের যথেষ্ট 
প্রমাণ। কোন্‌ ব্যক্তি বলিতে পারেন, অন্ধ বা ছুঃখীকে দেখিয়! 
তাহার দয়াহয় না? কোন্‌ ব্যক্তি বলিতে পারেন, বিপন্ন 
ব্যক্তিকে দেখিলে তাহাকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা হয় না? এই 
সকল উৎককষ্ট প্রবৃত্তি মানব-প্রকৃতির অবস্থানের নিমিত্ত একটা 
স্বতন্ত্র জগতের উৎপত্তি করিয়া দেয়। চর্মচক্ষুদ্বারা সে জগৎ 
দেখা যাঁয় না-_আস্তরিক জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাহ! প্রত্যক্গী- 
ভূত হয়। ইহার নাম পরলোক । ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ-জগতের 
যেমন নূতন নূতন ভাব. দর্শন করা যায়, তদ্রপ অদৃশ্য পর- 
লোকের নুতন নূতন ভাব ধার্মিক ব্যক্তির জ্ঞান-সন্নিধানে 
প্রকাশ পায়। 

বস্ততঃ ধর্মের ভাব মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ, এবং একমাত্র 
মনুষ্যের প্রকৃতি ভিন্ন এরূপ ভাব কুত্রাপি দেখা যায় না। 
মনুষ্য আদিম অসত্যাবস্থাতেই থাকুক, অথবা উচ্চদরের সভ্যই 
হউক, তাহার প্রক্কৃতি-সিদ্ধ ধর্ম সে কখনই পরিত্যাগ করিতে 
পারে না। যতদিন মানবজাতির সম্পূর্ণ বিনাশ না হইবে তত- 
দিন পর্ধ্যস্ত ধর্ম বিলোপ হইবার দস্ভাবন! থাকিবে না। যেখানে 
মনুষ্য থাকিবে সেখানেই ধর্মভাব লক্ষিত হইবে। বুদ্ধি, বিবেক, 
চিস্ত1 প্রভৃতি যেমন তাহার স্বভাব-সিদ্ধ, ধর্মও ভদ্রপ। জআ্মতি 
পুরাতন কালের ইতিহাসে ধর্মের যেমন প্রমাণ পাওয়া যাঁয়, 
তদ্রপ ভবিষ্যতের ইতিহাসেও ধর্দ-বিবরণ নিশ্যয়ই গাওয়। 
যাইবে। 

স্বাভাবিক পদার্থ সকল যেমন 'আঁপনা হইতেই উৎপন্ন ও 
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বদ্ধিত হইতে থাকে তন্রপ ঈশ্বরের সত্ত/ ও আত্মার অবি- 
নাশিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস আপনা হইতেই আমাদিগের অস্তরে 
উৎ্পন্ন ও বদ্ধিত হয়। যাহারা এতদূর অসভ্য যে, হিতাঁহিতের 
প্রভেদ করিতে পারে না এবং পশুদিগের ন্যায় কেবল স্বাভা- 
বিক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া চলে, তাহাদিগের চিত্েও কখন 
কখন ত্ররূপ বিশুদ্ধ চিন্তা প্রবাহিত হয়; তাহারাঁও অন্তরের 

ঢুভাব সকলের রসাস্বাদন করিতে পারে । যেমন তৃমি হইতে 
শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, আকাশে যেমন অসংখ্য নক্ষত্র বিরাজ 
করিতেছে, তন্রপ সেই ভূম! মহেশ্বর আপনাঁহইতেই মন্ুষ্যের 
হৃদয়ে চিরকাল বিরাঁজ করিতেছেন । মানব যদি ঈশ্বরের সত্তা, 
আত্মার অবিনাশত্ব ও পরকাল বিশ্বীস না করিত, তবে সে 
এই সাংসারিক অনিত্যতা, দুঃখ, শোক, কষ্ট, যন্ত্রণাদ্বারা। আহত 
হইয়া, নিতান্ত নিরাশ হইত এবং জীবনকে ছর্বহ ভার বলিয়া 
বোধ করিত। 

ইংরেজী ভাষাতে ধর্মের অপর নাম ৭ বিশ্বাস ”। হিন্দু 
শাস্ত্রে উক্ত আছে, “বিশ্বীসো ধর্ম মূলংহি।” এক মহাত্ম। 
বলিয়াছেন, “যদি বিশ্বাস না থাঁকে, ধর্থ্ের সমুদয় ব্যাপার 
অসত্য বলিয়া বৌধ হইবে। শরীর সম্বন্ধে চক্ষু যেমন, আত্মা 
সম্বন্ধে বিশ্বাদ সেইরূপ। চক্ষুবিহীন হইলে মনুষ্য সকল দিক 
অন্ধকার দেখে) অন্ধের নিকট জগৎ খাঁকা না থাকা প্রায় 
সমান। এই বিশাল বিশ্বের শোভা ও শিল্প নৈপুণ্য ; ভূলোকে, 
গম্ভীর গিরি পর্বত, স্থবিস্তুত সাগরবক্ষ, বিচিত্র তরুরাজি, 
স্থকোমল পুষ্পমাল1; এবং মনুষ্য হস্তরচিত সভ্যত। ও সুখের 
পহত্র নিদর্শন) দ্যুলোকে, অনীম আকাশ, তেজোময় সুর্য, 
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ুস্গিগ্ধ চন্্রমা, অগণ্য গ্রহতারা ॥ এ সমুদায় অন্ধ ব্যক্তির নিকটে 
কিছুই নহে, তাহার পক্ষে ইহার সত্তাই নাঁই। আধ্যাত্মিক 
জগৎ অবিশ্বাসীর নিকটে এইরূপ ; উহার সত্য সকল জাজবল্য- 
রূপে দীপ্তিমান, উহার সুন্দর শৃঙ্খল ও শাসনপ্রণালী স্পষ্ট- 
রূপে প্রকাশ পাইতেছে; কিন্ত অবিশ্বাসী কিছুই দেখিতে 
পায় না। ইশ্বর, পরলোক ও ধন উহার নিকট অসত্য। সে 
চক্ষু খুলিয়া দেখে চারিদিকে কেবল জড় পদার্থ কোথাও 
ঈশ্বর নাই; যতই তাহাকে অনুধাবন করে ততই কেবল শূন্য 
ও অন্ধকার দেখেণ। আবার নিমীলিত নয়নে সে যখন আত্মার 
মধ্যে প্রবেশ করে, সেখানেও সেই অন্ধকার দেখে । অন্ধের 
যেমন হছূর্দশ] তাহারও সেইরূপ ছুর্দশা। অন্ধের আর সমুদীর় 
অঙ্গ স্থস্থ ও সবল থাকিলেও কেবল চক্ষু না থাকাতে তাহার 
অবস্থা এত শোচনীয় । অবিশ্বাসী ব্যক্তিরও সেইরূপ; তাহার 
বুদ্ধিবৃত্তি ও সাধুভাব সকলই আছে, অথচ ধর্ম সম্বন্ধীয় অতি 
সামান্য তত্বও সে বুঝিতে অগ্ষম। সৃষ্টির কৌশল হুক্ষরূপে 
নিরীক্ষণ করিয়াও তন্মধ্যে জ্ঞানময়, দয়াময় আষ্টাকে সে দেখিতে 
পায় না। ধর্ম্রাজ্যের নিয়মাদি দেখিয়াও তাহা পালন করিতে 
সক্ষম হয় না। বিশ্বাস-চক্ষু না থাকাতে তাঁহার বুদ্ধি বল কিছুই 
কারধ্যকর হয় না। যেখানে বিশ্বানী ও ভক্তবৃন্দ পিতার সহ- 
বাসে আনন্দ ও শাস্তি উপভোগ করেন এবং তাহার চত্ধণে 
পড়িয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করেন, সেখানে অবিশ্বাসী 
কেবল শূন্য দেখিয়া! কষ্টভোগ করে।” 

« পরলোক সম্বন্ধে এইরূপ। অন্রিশ্বাসীর পক্ষে মৃত্থ্য 
একটী অভেদ্য প্রাচীর, তাহার অপর দিকে যে কিছু আছে বা 
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থাকিতে পাঁরে ইহ! দে মনে করিতে পারে না, কেননা, সে 
অন্ধ । সে মনে করে মৃত্যুকালে জীবন-দীপ একেবারে নির্বাণ 
হয়া যাঁর, সংসার ক্রীড়া নিঃশেষিত হয় । যতই সে পরকাল 
ভাবিভে বায় ততই দে অন্ধকারে জড়িত হয় । কিন্তু বিশ্বাসীর 
নেত্র মৃত্যুর প্রাগীর অতিক্রম করিয়া পরলোকে ধর্মরাজ্যের 
বিস্তীর্ণ দাত্রাজ্য সন্দর্শন করে; পাপের দণ্ড ধর্মের পুরস্কার, 
দণ্ডের উত্পীড়নে পাপীর পাপত্যাগ, পুরস্কারের উৎ্দাহে 
পুণ্যাত্মার পুণ্য বৃদ্ধি এবং ঈশ্বরের ন্যায় ও প্রেমের শাসনে 
তাহার সকল সন্তানের অনন্ত উন্নতি, এ সমুদ্বায় তাহার চক্ষুতে 
স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। যে জগৎ ও সাংসারিক স্থখ অবিশ্বীলীর 
পক্ষে সর্বাস্থ ও পরম পদার্থ, তার বিশ্বাদীর নিকট অনার ও 
অকিঞ্চিংকর ; এবং ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম বাহ অবিশ্বী নীরা 
ছার! ও অন্ধকার জ্ঞান করে, তাহা বিশ্বাপীর নিকটে উজ্জল, 
জীবন্ত ও সার।” 

ধার্মিকের সখ কত! তিনি দাংদারিক কাধ্য নকলের 
মধ্যে, সতত ঈশ্বরের সহবাঁসে, পাপ হইতে অন্তর থাকেন; 
বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াও তিনি অধর্ম্ম পথে গমন করেন ন1। 
তাহার স্খই যথার্থ স্থখ ! রাঁজ। সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়া, 
ষেস্ুখ প্রাপ্ত হন না, তিনি ঘৎ সামান্য কুশাসনে উপৰিষ্ট 
হইস্। তদপেক্ষা অধিকতর সুখ লাভ করেন। স্থরম্য রাঁজ- 
প্রাসাদে বান করিয়া রাজা! যে স্থ লাভে সমর্থ হন না, তিনি 
পর্ণকুটারে বান করিয়াও তদপেক্ষা শ্রেষ্টতর ্থখভোগ করেন । 
তিনি সতত পরোপুকার ব্রতে দীক্ষিত থাকেন) অজ্ঞান ও 
ুর্ঘ ব্যক্তিদিগের বিদ্বেষে তাহার মুখ মলিনভাবাপন্ন হয় না, 
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কেবল স্বার্থ সাধন তাহার কোন কার্যের উদ্দেশ্য নহে; তিনি 
যশের জন্য লালারিত হন না; তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
লাভের জন্য যত্রশীল হন না) তিনি লোকের নিকটে স্বকৃত 
কার্্যের পুরস্কার প্রত্যাশী করেন না; তিনি বলেন) “ছে ঈশ্বর 
তোমাছাড়া ষে সম্পদ সে ত বিপদ, তোমাছাড়া যে সুখ স ত 
হুঃখ |” তিনি বলেন, “কিসের সে জীবন, যৌবন, তোম। 
বিহনে ; কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই ?” 

ফলতঃ ধন, মান, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদ, কিছুতেই 
লোককে প্রকৃত €৫সীভাগ্যশালী করিতে পারে না, যদি প্রত্যেক 
কাধ্যের সঙ্গে তিনি ধর্ম ভাবের যোগ না রাখেন। যেমন 
শরীরের উত্তমাঙ্গ না থাকিলে অন্যান্য অঙ্গ সকল সুন্দর ও 
বলিষ্ঠ হইলেও কোন কাধ্যকর হয় না, দ্রপ ধর্মের প্রতি আস্থা 
না থাকিলে লোক নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও প্ররুত 
স্বথ, ও সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। ধর্ম মনুষ্যের প্রক্কৃত 
সুখ, সৌভাগ্য ও উন্নতির কেন্ত্র স্বরূপ। কেন্দ্র না থাকিলে 
চক্রের গতি কি প্রকারে নিষ্পাদিত হইবে? 

ধন্ম অমূল্য রত্ব। ইহা! ব্যতিরেকে মানব কদাচ প্রকৃত 
স্থখ শান্তি লাভে অধিকারী হয় না, প্রকৃত সৌভাগ্য-পথ 
অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা মানবকে যে সুখ প্রদান 
করে পার্থিব বস্তগত সুখ তাহার সঙ্গে কখনই উপমিত হয় না 
ইহা তাহাকে রোগে, শোকে, পাপে, তাপে, ছুঃখে, দারিদ্র, 
ভয়ে, বিপদে, সকল সময়ে সান্বনা প্রদান করে এবং তাহার 
মনকে সহিষ্ণুতা, আশা ও সন্তোষে পরিপূর্ণ করে। মৃত্যু 
সময়ে ধার্মিক ব্যক্তি. ব্যাঁকুলচিও হইয়া চতুপ্দিক অন্ধকারময় 


রা 
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দেখেন নাঁ, কিন্তু পরকালের সুখ শাস্তি ও অনন্ত উন্নতির বিষয় 
ভাবিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে । যিনি . 
তাহার আত্মাকে স্থষ্টি করিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াঁ- 

ছিলেন এবং ধিনি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া! অনন্তকাল উহার উন্নতি 

ও সুখ বিধান করেন, তিনি উহা তাহাঁকেই সমর্পণ করিয়া 

নিশ্চিন্ত হন। তিনি বলেন “এই লও আমার প্রাণ, মন, এই 
লও আমার সর্বস্ব ধন।” তিনি বলেন, “তোমার প্রদত্ত ধন 

তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম, হে অনন্তকালের পথ- 
প্রদর্শক পরমন্হৃদ্‌ পরমেশ্বর, তুমি অনস্তকাঁল “ইহার নথ শাস্তি 

বিধান কর।” 

শরীরের যেমন ক্ষুধা! তৃষ্ণা আছে, আত্মারও সেইরূপ ক্ষুধা 

তৃষ্ণা আছে। আহাধ্য ও পানীয্ন সামগ্রী দ্বারা আমর যেমন 
শারীরিক অভাব দূর করি, তন্জরপ ঈশ্বরের প্রার্থনা দ্বারা 

আত্মার অভাব দূরীকৃত হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক 
অভাব বোধ হয় বলিয়াই আমরা যেমন আহার করি ও পান 
করি, তব্রপ আত্মাকে অতাব বোধ হয় বলিয়াই আমরা ঈশ্ব- 

রোপাসনাতে প্রবৃত্ত হই ॥ শরীর যেমন আহাধ্য ও পানীয় 

পদার্থ সকল লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে পুষ্টি লাভ করিতেছে 
এবং সমধিক যড় সহকারে ক্ষুধা তৃষ্ণা-তৃপ্তিকর নূতন নূতন 

পদর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত হইতেছে, তদ্রপ ঈশ্বরোপাসনাতেও 

ক্রমশঃ আত্মীর ক্ষুধা ও লোভ বৃদ্ধি হওয়াতে মানবগণ দিন 

দিন যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও বর্মদ্ধারা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর 
হইতেছেন। 

রোগের সময় সর্বরোগহারীকে হৃদয়ে. আহ্বান, করা, বিক্ব 
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বিপত্তির সময়ে বিল্ল বিনাশনের সহারতা যাচঞ1 করা, শোকের 
সময়ে শান্তি দাতার আশ্রয় গ্রহণ করা কেমন সুখকর কার্য্য! 
কেমন তৃপ্তিকর কাধ্য! সমুদ্রে ভীষণ ঝড়ের মধ্যে, কর্ণবধির- 
কারী ঘর্ঘর বজ্রধবনির সময়ে, ভয়ঙ্কর ভূগিকম্পে, মহামারীর 
প্রাছুর্ভাবে, আত্মা আপনা হইতেই যাইয়া! ঈশ্বরের শরণাপর 
হয়। এ কল সময়ে কেহ মন্গষ্যের সহায়ন্তা প্রার্থনা করেনা, 
কেন না, এ নকল ঘটনার উপরে মন্ষ্যের কোন ক্ষমতা নাই। 
বন্ততঃ যে জীবন উপাসনাশীল নহে তাহা কখনই প্রকৃত 
স্বথের জীবন হইতে পারে না। প্রত্যেক সৌভাগোষ্ছু 
ব্যক্তিকে উপামনাশীল হইতে হইবে; নতুবা, তাহার যত 
উৎকষ্ট বিদ্যা বুদ্ধি থাকুক না৷ কেন, তিনি কিছুতেই গ্ররুত 
স্বখী হইতে পারিবেন ন1। 

অতএব, বিনি যে ধর্ধীবলম্বী হউনন! কেন, তিনি যা 
প্রকৃত সৌভ্তাগ্যশালী হইতে বাঞ্চ। করেন, তিনি স্দি ইহ- 
লোকে সুখ ও উন্নতি লাভ করিয্বা, পরলোকে অনস্তস্থথ ভোগ 
করিতে চাহেন, তবে তাহাকে ধর্দ্পরায়ণ ও উপাঁসনাশীল 
হইতে হইবে । তিনি কেবল স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ করিয়! 
ও স্বার্থপরতা চরিস্ঠার্থ করিয়া ্গান্ত থাকিতে পারিবেন না; 
কিন্তু তিনি পিতা মাতা ও খুরুজনের সেবা করিবেন; দরিদ্র 
ও দুঃখী ব্যক্তিদ্িগকে প্রতিপালন করিতে সাধ্যমত যত্ব করি- 
বেন, তিনি পীড়িত ব্যক্তিদিগকে প্রাণপণে সেবা শ্তশ্রাষা 
করিবেন) তিনি মূর্থ ব্যক্ষিদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবেন; তিনি 
বিধবাদ্িগকে সাত্বনা করিবেন ও তাহ্বাদিগের অশ্রমোঁচন 
করিবেন) রাজী অবিচার করিয়া দেশের সর্ধনাশে উদ্যত 
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হইলে, তাহা নিবারণের জন্য তিনি প্রাণপণ যত্র করিবেন ; 
দেশের কুৎমিৎ রীতিনীতি বিনাশ করিয়া, যাহাতে উত্তম রীতি- 
নীতি দ্বারা তাহাদের স্থান পরিপূর্ণ করিতে পারেন, তজ্জন্য 
তিনি কায়মনোবাক্যে সর্বদা চেষ্টা করিবেন; তিনি লোক 
নিন্দার ভয়ে সৎকীর্ধ্য হইতে বিরত হইবেন না; তিনি লৌকের 
প্রশংসার জন্য লালাক্িত হইবেন না; কিন্তু প্রশাস্তচিত্তে 
গভীরভাবে, ঈশ্বরের আদেশ পালনে যত্বশীল হইবেন। তাহার 
মূল মন্ত্র--ঈশ্বর স্বয়ং 'সৎকাধ্যের সহায়”) তাহার উৎসাহ,_ 
“ঈশ্বরের প্রসন্নমুখ » তাহার পুরস্কার,ঈশ্বধ্র দয়” | 

এইরূপে বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যেচ্ছু ব্যক্তি যৌবনকাঁল হই- 
তেই ধর্দ্মশীল, কর্তব্যপরায়ণ এবং উপাসনাশীল হইতে থাঁকি- 
বেন। যৌবনকাল হইতে অভ্যান না করিলে কোন কাধ্যই 
জীবনে সহজ ও সুদৃঢ়রূপে অস্কিত হয় ন') বিশেষতঃ মানব- 
জীবন ক্ষণভঙুর ; কে জানে, অদ্যই যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে 
মানবের উপযোগী কোন কার্ধযই কারয়া যাইতে পারিলাম না। 
যৌবনকালে সকল বৃত্তিই সতেজ থাকে, তখন তাহাদের উন্নাতি- 
সাধন করা যত মহজ, অন্য আর “কান ময়েও সেরূপ নহে । 
ধর্ম প্রবৃত্তিকে যৌবন কাল হইতেই প'রচালনা করিয়া, জীবন 
পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। 

*“ভারতবানী আধ্ধযপস্তানগণের পূর্বপুরুষেরা সদাচার ও ধর্ম- 
নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সং পূর্বপুরুষগণের 
স্বভাব বিস্থৃত হইয়া অধুনা তাহারা ধন্মে? প্র:ত অনাস্থা প্রদশন 

করিতেছেন। শিক্ষিত লৌকদিগের মধ্যে ধকাংশেরই কোন 
ধর্মের দিকে বিশেষ আকর্ষণ নাই । .কেবল চাকুরী) দ্বারা কিছু 
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অর্থ উপার্জন ও স্বার্থপাধন সার করিক্লা অনেকেই নিশ্িস্ত 
হইতেছেন। কিন্তু হেআর্ধ্য সন্তান, তুমি কি এত্তই নীচ 
হইয়াছ যে কোন ধর্থের প্রতি তোমার আস্থা নাই? তোমার 
কি এতদূর অধঃপতন হইয়াছে? তোমার জীবন কি চিরদিন 
এই ভাবেই যাইবে? তোমার কি মৃত্যুর কথা স্মরণ নাই?. 
তোমার কি এমন মনে হয় যে কেবল নিজের জন্য তুমি জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছ? দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, ভ্রাতাভগিনী. 
দিগের প্রতি, তোমার যে কোন কর্তব্য আছে তাহা কি মনে 
স্থান পায় না? সুমি কি নিজের প্রকৃত পরিচন্ন গ্রহণ করিবে 
না? তোমাকে ঈশ্বর কেমন মহৎ ও সুন্দর করিরা স্থাষ্টি করি- 
য়াছেন তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিবে না? তুমি কে? 
কি জন্য তুমি এখানে জানিয়াছ? কোথা হইতে আসিয়াছ? 
কোথায় মাইবে? এই সমস্ত প্রশ্নগুলি কি একবার নিজকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে না? তোমার চক্ষুর নিকটে ফান্স্‌, 
ইংলগু, আমেরিকা, জার্খেনি প্রভৃতি কত কত দেশ নিজ্ব 
মস্তানের মাহাম্ম্যে অদৃষ্টপূর্বব উন্নতি লাভ করিতেছে, আর 
তুমি আধ্য-জাতীয় সন্তান হইয়া কাপুরুষের ন্যায় উদ্বাসীন 
রহিয়াছ? যাবতীয় সভ্য-জাতির কৃপাপাত্র হইয়া! কালযাপন 
করিতেছ ? একবার দৃঢ়-অধ্যবসায় সহকারে নিজ নিজ উন্নতি- 
সাধনে যত্বশীল হও) জ্ঞানে, ধর্মে ও বিদ্যায় অলঙ্কৃত হইয়া 
এই পরাধীন দেশের মুখোজ্জল কর, মানব-জীবন সার্থক 
হউক। 
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কব চুড়ামণি সেক্সপিয়ার লিখিয়াছেন, “সৌভাগ্য কি 
উভয় হস্ত সম্পূর্ণরূপে প্রসারণ করিয়া কখনই আিবেন 
না? তিনি কি চিরকালই তাহার মনোহর বাক্য সকল অতি 
কুৎসিৎ অক্ষরে অস্কিত বাখিবেন? তিনি ক্ষুধাপূর্ণ উদর প্রদান 
করিয়া সম্পূর্ণ আহার দেন না, তাহার উদাহরণ স্বস্থকায় কৃষক; 
এবং উৎকৃষ্ট আহার্ধ্য সামগ্রী প্রদান পূর্বক ক্ষুধা অপহরণ 
করেন, তাহার উদাহরণ রোগগ্রস্ত ধনী ব্যক্তি, যিনি 
অপর্যাপ্ত বন্ত থাক! সত্তেও তাহাদিগকে সম্ভোগ করিতে সমর্থ 
হন না» | 
সুবিখ্যান্ স্মাইল্দ্‌ বলিয়াছেন, “ভাগ্য লক্্ীকে অনেকে 
অন্ধপ্বলিয়! দোষ দিয়া থাকেন, কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন 
করিলে ইহা! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি মন্থষ্যের ন্যায় 
ততদূর অন্ধ নহেন। যাহারা মানব-জীবনের ঘটনাবলী স্থক্- 
রূপে অন্থুসন্ধান করেল, তাহারা দেখিতে পান যে, বাঁফু ও 
তরঙ্গ যেমন উৎকৃষ্ট নাবিকদের অনুকূল হয়, ভাগ্যলক্মীও 
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ভন্রপ পরিশ্রমী ব্যক্তিদিগের পক্ষাবলস্বিনী হন। অত্যু্চ শাস্ত্র 

বা বিদ্যা আপন আয়ত্ব করিতে হইলে মানবের সাধারণ গুণ- 

সকল,বুদ্ধি, মনোযোগ, পরিশ্রম, ও অধ্যবসায়_-অত্যস্ত 
প্রয়োজনীয় হয়। প্রবল প্রতিভাঁসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি এই 

সকল সামান্ত গুণকে ঘ্বণা করেন, তবে তিনি কদাচ সৌভাগ্য- 

শালী হইবার আঁশী করিতে পারেন না) কেননা, যেখানে 

পরিশ্রম ও যত্র নাই, সেখানে কেবল তীক্ষ-বুদ্ধিতে কোন কার্ধ্য 
সম্পন্ন হয় না। ধাঁহারা পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় গুণে 

স্ব নাম চিরম্মরতীয় করিয়া! গিয়াছেন, ভাহাদিগের মধ্যে সক- 
লেরই এই বিশ্বা ছিল যে, ধিনি কোন কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে একান্তমনে যত্ব করেন, তিনিই 

কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হন।» 

সিডনিম্মিথ বলিয়াছেন, "আমরা মানব জীবনকে দেশ 

ভ্রমণের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাকে জীবনযাত্রা বলিয়া থাকি 

বটে, কিন্তু সেই যাত্রা বা ভ্রমণ কত প্রকারে সম্পন্ন হইয়া 

থাকে তত্বিষয় বিষেচনা কনা উচিত। কতকগুলি লোক 
নানা উৎকৃষ্ট অবস্থা সমন্বিত হইয়া পৃথিবীতে আইসেন এবং 
উৎকৃষ্ট পোষাঁক ও জুতা পরিধান পুর্রক মখমলাচ্ছাদিত মাঠে 
অথবা মার্ধল নির্মিত প্রাসাদোপরি স্থখে পর্যটন করেন। 

তাহাদিগের উপরে প্রবল বায়, প্রবাহিত হইতে পারে না। 
অথবা প্রথর হূর্ধ্যরশ্মি তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিতে পারে না। 

অন্ত কতকগুলি লোক অত্যন্ত ছুরবস্থাপন্ন হইয়া এ পৃথিবীতে 
জন্ম গ্রহণ করে এবং বিনা পোঁষাকে, বিনা সুতায়, উলঙ্গ বক্ষে, 
ক্ষতবিক্ষত ও ক্লান্ত ভাবে, দারিদ্রাহ্ঃখের প্রবল বাত্যার 
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বিরুদ্ধে, বিদ্ব বাধার পর্বতাঁকীর্ণ পথে গমন করে ।” তাহার 
রূপ বর্ণনা করিবার তাৎপর্য এই যে, তিনি স্পষ্টরূপে দেখা- 
ইতে চাহেন, বাহ ঘটনাবলীও মানবের ভাগ্যাভাগ্যের উপর 
কাধ্য করে। 

সুবিখ্যাত বেকন বলিয়াছেন, “আকল্মিক ঘটন। সকল,-_ 
অনুগ্রহ, সুযোগ, অন্যের মৃত্যু, স্বগুণান্থ্যায়ী ঘটনা প্রভৃতি 
লোককে ভাগ্যবান করিবার পক্ষে অনেক সহায়ত! করে বটে, 
কিন্তু প্রধানতঃ মাঁনবগণের নিজ ভাগ্যাভাগ্য আপন হস্তে । 
বাহৃ-ঘটনাবলীর মধ্যে এই দেখা! যায় ধে, এঁক ব্যক্তির নির্ব- 
দ্ধিতা দ্বারা অন্য ব্যক্তি সৌভাঁগ্য-শালী হয়; কারণ লোক 
সকল অন্যের ভ্রম দ্বার! যত হঠাৎ ভাগ্যবান্‌ হইয়া পড়ে আর 
কিছুতেই সে প্রকার হয় না। স্ুম্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ গুণ সকল 
লোককে অন্যের প্রশংসা ভাজন করে, কিন্তু গুপ্ত গুণ সমূহ, 
তাহার সৌভাগ্য সমুত্পন্ন করে ।” তিনি আরও বলিয়াছেন, 
*লোকমাত্রই সৌভাগ্যের সম্মান ও পৃজ। করে, কারণ তাহাতে 
আত্মবিশ্বীন ও যশ লাভ হুয় এবং এই উতর গুণ সুখোৎপাদন 
করে। ভ্তানিগণ লোক সাধারণের ঈর্াপূর্ণ দৃষ্টি অতিক্রম 
করিবার জন্য, স্ব স্ব উৎকৃষ্ট গুণসমূহ ঈশ্বরানুগ্রহ বা যৌভাগ্য- 
প্রনৃত বলিয়া তাহার্দের নিকট প্রকাশ করে; কেন ন! 
তাহাতে তাহাদের ঈর্ষাপরতন্ত্র হইবার কারণ থাকে ন1।» 
ফরতঃ কোন ব্যক্তিই মানবজীবনের আকশ্মিক ঘটন! এবং 
পরিবর্তনের বিষয় অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু তাহা 
দ্বারা এই দৃঢ় বাক্যের কিছুই ব্যত্যয় হয় না যে, “মানব নিজ 
সৌভাগ্য প্রসবিত!। তিনি নিজের গুণ ও অবস্থান্সারে যাহা 
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হইতে ইচ্ছা করেন, ভাহাই হইতে পারেন । শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট 
নামক বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই।” 

অলস ব্যক্তিগণ আত্মদোষ ঢাকিবার জন্য ছুরদৃ্ কথ সৃষ্টি 
পূর্বক তছুপরি নিজের আলস্যজনিত বিষময় ফলের বোঝা 
চাপাইয়! নিজে মুক্ত থাকিতে চাহে; কিন্তু হুক্মদর্শী ব্যক্তিগণ 
তাহাদের ধূর্ততার বিষয় অতি সহজেই বুঝিতে পারেন। 
আমরা যখন দেখিতে পাই ষে, ছুই ব্যক্তি কোন বিশেষ বস্ত 
লক্ষ্য করিয়! এক পথে গমন পূর্বক, এক ব্যক্তি তাহা লাভ 
করিতে সমর্থ হইলী এবং অন্য ব্যক্তির আশ! বিফল হইল, তখন 
আমরা প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ভাগ্যবান ও শেষোক্ত ব্যক্তিকে 
দুর্ভাগ্য বলিয়া থাকি; কিন্তু আমরা বিবেচনা করি না যে, 
তাহাদের মধ্যে উভয়ে সেই বস্তু লাভার্থ ভিন্ন ভিন্ন উপায় 
অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতেই একত্র যাত্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন 
ফললাভ হইয়াছে । 

দৌড়ে ও যুদ্ধে কেবল ভ্রতগামী ও বহিষ্ঠ ব্যক্ষিগণই সর্দ। 
জয়ী হইতে পারে না। যাহার সঙ্গে দৌড়াইতে বা যুদ্ধ 
করিতে হইবে তাহার বেগ ও বলের পরিমাণ করিয়া, যদি 
আমরা নিজের বেগ ও বল যথাসময়ে, ষথোপযুক্করূপে, এবং 
একান্ত মনে প্রয়োগ করি, তবে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইতে 
পারে । অধ্যাপক মেথুজ. বলিয়াছেন, “কেবল সৎকার্ধ্য করি- 
লেই কিছু হয় না, কিন্তু জীবনে যদি জয়লাভের অভি- 
লাৰ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন 
করিয়!, সেই কার্ধ্য সম্প্ন করিতে হইবেন অপিচ, যে বাহ 
ঘটনাবলী সন্বন্ধে অনেক লোঁক খেদ করিয়া থাকে, তাহা 
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দিগকেই কাঁধ্য-সাধন করিবার যন্ত্রসমূহ অথবা উচ্চে উঠিবার 
দোপান-শ্রেণী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তাহারা জীবন 
সমুদ্রের বাঁযু এবং জলোচ্ছীসের ন্যায়; তাহাদিগকে সহাজ়্ 
করিয়া বা পরাস্ত করিয়া, ন্থুনিপুণ নাবিক অগ্রসর হইতে 
খাকেন। স্বয়ং সর্ব প্রধান ঘটনা হওয়াই ঘটনাবলী জয় করি- 
বার প্রকৃত উপায় ।” 

ওয়েগডেল্‌ ফিলিগ্, বলিয়াছেন, "বুদ্ধিমান ব্যক্তি জীবন- 
ক্রীড়াতে, নিজ হস্তে যে তাদ আইসে, তাহা দ্বারাই খেল! 
করেন; “বিস্তি নাই, “পঞ্চাশ নাই” বলিয়া তিনি থেদ করেন 
না; তিনি কখনও এরূপ বলেন না যে, তীহার প্রতিযোগী 
তীাহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভ্রীড়ক অথবা ভাগ্য তাহারই পক্ষে অনুকুল) 
তিনি অনিবার্ধ্য ঘটনার নিকট অবনত হন এবং সেই ঘটনার 
সদ্ধ্যবহার করেন ; তিনি খেলিবার জন্য অসাধারণ দাবার কোঠ 
অন্বেষণ করেন ন!, কিন্তু নিকটে যাহা আছে তাহা দ্বারাই 
খেলা করিতে আরম্ভ করেন।” রাঁজকবি টেনিসন্‌ বলিয়া- 
ছেন, “তিনিই যথার্থ তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ও যথার্থ মহাত্মা, 
খিনি সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের গণনা না করিয়া, নিজের হীনবংশে 
জন্ম গ্রহণ-জনিত ঈর্যাজনক প্রতিবন্ধকতীকে ছিন্ন করেন, আক- 
শ্মিক শুভ ঘটনা সকলকে ৃঢ়-ুষ্টিতে ধরেন, অনিবাধ্য ঘট- 
নার তরঙ্গাঘাতের বিরুদ্ধে বক্ষ পাঁতিয়। দণ্ডায়মান হন, এবং 
বিপদাঁপদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হুন।” যখন আর্কিমিডিদ্‌ 
বলিয়াছিলেন, "আমাকে অবস্থিতির স্থান দেও, তাহা হইলে 
আমি আমার এই স্বরৃত পরিমাঁণ দণ্ড দ্বারা পৃথিবীকে চালিত 
করিব,” সে সময়ে তাহার মনের ভাব এই ছিল যে, তখন 
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পরয্যস্তও তাহার শ্বযোগের অভাব ছিল) কারণ, সুযোগকে 
মহাত্্ণ জ্ঞান ও পরিশ্রমরূপ মানদণ্ডের মধ্যস্থিত রর্জবর 
সঙ্গে তুলন! করিয়াছেন, যাহার সহায়তায় ভ্রমণকারীর রাস্তা 
হইতে ভয়ানক বিদ্ব বাধ! সকল দূর করিতে পারা যায়। 

হুবিখ্যাত এমাসনি বলিয়াছেন, “স্থ,লবুদ্ি ব্যক্তিগণ ভাগ্য. 
অথবা দৈবী ঘটনাতে বিশ্বীস করে। তাঁহারা বলে এই ভাগ্য 
নামক পদার্থ অবশ্যই আছে, অথবা তাহার! স্বচক্ষে দেখিয়াছে, 
অথবা তখন উহা এঁ প্রকারেই ঘটিয়াছিল, যদিও অন্য দিন 
সেরূপ ঘটে না।' কিন্তু পরাক্রমী ব্যক্তিগণ কাঁধ্য এবং কারণ 
বিশ্বাস করেন।” তিনি আরও বলিয়াছেন, "সিদ্ধকাম ব্যক্তি- 
গণ একটা বিষয়ে একবাক্য ছিলেন, তাহা এই যে,__তঠাহারা 
সকলেই কার্ধ্য-কারণাদর্শা ছিলেন। তাহাদিগের এই বিশ্বাস- 
ছিল যে, ঘটনা সকল স্বভাবের নিয়মান্গসারে আইসে, ভাগ্য- 
বশতঃ নহে। যে শৃঙ্খল স্বাভাবিক ঘটনাবলীর প্রথম হইতে 
শেষ পর্য্যস্ত একত্রিত রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলের কোন একট! 
কড়াও ক্ষীণ অথবা ভগ্ন নহে ।৮ 

পৃথিবীতে ধত শ্রেণীর লোক আছেন, তন্মধ্যে কবিগণই 
ভাগ্য লক্ষ্মীর ক্ৃপাপূর্ণ দৃষ্টির আম্কুল্যে অধিক বিশ্বাস করিয়া- 
ছেন। ইউরোপের আদি কবি হোমারের সময় হইতে প্রায় 
বর্তমান শতাব্দী পর্য্স্ত অনেক কবি সর্ব প্রথমে কাব্যাধিষ্ঠধত্রী 
দেবীর বন্দনা করিতেন ; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান 
কবিগণ এরূপ বনদনায় বিশ্বাস করিতেন না। বর্তমান সময়ে 
কোন কবি এরূপ বন্দনার বিষয় স্বপ্নেও ভাবেন না। তাহারা 
এখন আত্মাবুলম্বন শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহ! কার্যে পরি- 
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শত করিয়াছেন। তাহারা মনে করেন যে, অন্তরের মধ্যে 
জ্ঞানের আবিভাব হয় এবং উত্সাহ ও সরলতা দ্বারা সেই 
জ্ঞান সমুন্নত ও সুমার্জিত হর়। এজন্য স্ুগ্রপিদ্ধ কবি গিট! 
বলিরাছেন, “নির্কবোধ ব্যক্তিগণ চিন্তা করিয়। দেখে না যে, 
সদ্গুণ ও সৌভাগ্য পরস্পর দৃঢ়রূপে সংবুক্ত থাকে |” বস্তৃতঃ 
ভাগ্যোদ্দীপক দৈব ঘটনাসন্বন্ধে লৌকেরা যতই কেন না বলুক, 
কিন্ত স্থিরভাবে অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যার বে, 
উত্কৃষ্ট রকমের সৌভাগ্য কখনই দৈব ঘটন! দ্বারা আইসে 
না। তাহ! অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম, অবধিচলিত উৎসাহ ও অক্রান্ত 
অধ্যবসায় ব্যতিরেকে কখনই লাঁভ হয় নাঁ। 

দৈব ঘটনাবশতঃ কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে তাহার 
সম্পত্তি নিজের অধিকারে আসিয়া! সৌভাগ্যশালী করিতে 
পারে বটে, কিন্তু পরিশ্রমী ও অধ্যবসাযী ব্যক্তি নিজ গুণে 
সৌভাগ্য লাভ করিয়া যে সুখ ভোগ করেন, সেই সখের 
মধুরতার সঙ্গে পূর্বোক্ত ব্যক্তির স্ুথের উপমাই হইতে পারে 
না। জননী নিজের গর্ভজাত সন্তানকে স্পেহ করিয়া যেরূপ 
স্থুখী হন, পরের পুত্রে পুত্রবতী হইয়া তিনি কখনই সেইরূপ 
ন্নেহ-জাত সুখ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এবিষয়ে কবিরত্ব 
সেক্সপিয়ার্‌ বলিয়াছেন, “সম্মান সমূহ পূর্বপুরুষগত না 
হুইয়! যদি নিজ কার্ধ্য হইতে উৎপন্ন হয়, তবে তাহারা লোক- 
দিগকে অধিক শৌতান্বিত করে ।* ডাক্তর ইয়্, বলিয়াছেন, 
“ঈশ্বর সখ বিক্রয় করিতে বসিয়াছেন ; তাহ। যত্বরূপ মূল্য 
দ্বারা ক্রয় করিতে ইয়। বিজয়ী হইবার সখ মন্ুষ্যই লাভ 
কিরতে পাঁরে। অনেক সময্ম এমন ভাবে আইজ যে, তখন 
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পরিশ্রমকেই সর্ক্মেগরি মনোনীত করিতে হয়) নতুবা! নির্ব- 
দ্িতাবশতঃ স্ুসঘয় নষ্ট করিলে স্থুখ হইতে বঞ্চিত হইতে 
হয়। যেবাক্তি পরিশ্রমী সেই স্থথী হয়।» 

স্বোপাজ্দিত সৌভাগ্য লোককে নান প্রকারে সুখী করে । 
প্রথমতঃ ইহা তাহার নিজ ক্ষমতার পরিচর প্রদান করে) 
দ্বিতীয়তঃ ইহ! লোকে ঈর্ধ্যাপূর্ণ নয়নে দেখে না, কেন না, 
তিনি বহু কষ্ট্েভাহা নিজ গুণে লাভ করিয়াছেন; তৃতীয় ভঃ 
হিনি চুশ্টরিত ,হইরা স্বোপার্জিত সৌভাগ্যের বিনাশ 
সাধন ঈরেন না, কারণ, উহা তাহার বহু যত্র ও বহু আয়াসের 
ধন। চতুর্থতঃ লোকান্ুগ্রহলন্দম সৌভাগ্য আনাদের 
নিজ ক্গনভার অভাব জ্ঞাপন করিয়া আগাদ্িগকে লজ্জিত 
কনে, কিছ ধিনি শিজ গুণে ভাগ্যবান্‌ হন তাহার অন্তরে 
লঙ্জ। স্থান পায় না» গ্রত্যুত উহা সুখ, সন্তোষ ও সর. 
লতার পরিপূর্ণ থাকে । পঞ্চমতঃ অনুগ্রহল সৌভাগ্যের 
খন্বাভাবিক বোঝা আমাদিগকে অন্যের দাস করে, কিছু 
স্বভাব হইলে তাহা আমাদিগকে প্রকৃত স্থখের ভিডি 
ভূমি স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করে ন!। : জুয়াখেলাতে পরি 
অন হয় না বটে, কিন্তু তাহাতে বিপদের আশঙ্কা বহৃতর ) 
মাঠের খেলাতে যদিও পরিশ্রম হয়, কিন্তু তাঁহা স্বাস্থ্য ও সখ 
আনয়ন করে। 

ডীন্‌ সুইফট. বলিয়াছেন, “দুঃখী ব্যক্তিগণই দৈব ঘটনার 
ক্ষমত। বিশ্বাস করে, কিন্তু সুখী ব্যক্তিগণ ভীহাদিগের 
সৌভাগ্য নিঙ্গের পরিণামদর্শিতা বা "ক্ষমতা প্রস্থত বলিয়া. 
প্রকাশ কলেন।” একজন ভ্ঞানীলোক বলিয়াছেন, “আকস্মিক 
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ঘটনাদ্বারা কোন কাঁধ্য সাধিত হয় না। উহা! সুদুমনদ বায় 
প্রেরণ করে, কিন্ত পোতচালক যদি হালের নিকটে বস্সরিয় 
নিদ্রা যান, তবে ঘে বায়ুর অন্ুকূলতাঁয় তিনি বন্দরের দিকে 
যাইতে পারিতেন, হয়ত তাহ! দ্বারাই তাহার পেত চড়াতে 
আঘাত প্রাপ্ত হইর] বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব বায়ু অন্ধ- 
কুলই হউক, বা প্রাতিকৃলই হউক, পোতচালকের কর্তব্য কর্দ 
এই যে, তিনি অতি সাবধানতা সহকারে হালের নিকট জাগরূক 
থাঁকিবেন।” অস্ত একজন জ্ঞানীলৌক বন্তিরাছেন, “সৌভাগ্য 
ইচ্ছাপূর্ণ অস্তঃকরণ ও কন্মক্ষন শরীরের উপর নির্ভর করে ।” 

কবিকুল-শিরোমণি সেকস্পিয়ার্‌ বৰিয়াছেন, আমর! 
ঈশ্বরের নিকট যে সৌভাগ্য যাচ্ঞা করি তাহা আমাদের 
নিজের উপরেই নির্ভর করে। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন 
ইচ্ছ। গ্রদীন করিয়াছেন। আমরা যখন নিস্তেজ হই, তখন 
শিথিলতা আমাদিগকে পম্চাৎৎ হইতে আকর্ষণ করে। যে 
সকল লোক কষ্টের ভয়ে পূর্বেই পশ্চাৎপদ হয় এবং এই 
বিশ্বাস করে বে, যাহা লোক দ্বার। সম্পন্ন হইয়াছে তাহা 
লোকে করিতে পারে না, তাহারাই বৃহতকাধ্যে হস্তক্ষেপ করা 
অসম্ভব মনে করে।” বিখ্যাত সিলাঁর্‌ বলিয়াছেন, “দৈবঘটন! 
নামে কোন পদার্থ নাই? এবং যাহা আমাদের নিকট দৈব 
বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা ঘটনা শৃঙ্খলে, কারণবশতঃ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেকারণ আমাদের নয়ন গোচর 
হয় না।৮ | 

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এমার্সন বলিয়াছেন, “মানবগণ এই ভাবে 
কথা বলেন যেন জয়লাঁভকে তাহারা কোঁদ অলৌকিক 
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সৌভাগ্য বলিয়া মনে করেন । কা্ধ্যই জয়। যেখানে কার্ধ* 
স্থুমম্পর হয় সেখানেই জয়লাভ হয়। স্বভাবের মধ্যে আক- 
ম্সিক ঘটনা বা শূন্যস্থান নাই। যদি তুমি সব্বাদী সম্মত 
সিদ্ধান্ত চাও, তবে নিজের সিদ্ধান্ত লইয়া কার্যে প্রবৃন্ত হও, 
অন্যের সিদ্ধান্ত অবশ্যই তোমার অনুগামী হইবে। যদ্দি 
প্রমাণ চাও, নিকটেই সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান আছেন” একটী 
পুরাতন নীতি কথ! আছে তাহার ভাব এই যে, “যদি তুমি 
নিজের ক্ষমতা সতত জাগরিত নারাখ তবে কেবল ঈশ্বরে 
নির্ভর করিলে কি হইবে ?” 

স্থবিখ্যাত আডিসন্‌ লিখিয়াছেন, “পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থে 
আমি এখানে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের রহস্যোস্তেদ করিতেছি । 
পৃথিবীতে এমন কতকগুলি লোক আছে যে, তাহারা মনে 
করে তাহাদের বিপক্ষে ঈশ্বরের দৃঢ় বিদ্বেষ ভাব আছে। 
তাহারা বৃদ্ধাবস্থায় দারিদ্রাদুঃখের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্ত 
দুর্ঘটনা সম্বন্ধে বিলাপ করিয়া থাকে । ভাগ্য চিরকালই তাঁহা- 
দিগের বিরুদ্ধেও অন্যের সপক্ষে গমন করিয়াছে । মৎস্য- 
ব্যবসায়ী একব্যক্তি তাহার সৌভাগ্য সমুদ্রে ডুবাইয় দেয়, 
কারণ সে মৎস ধরিতে যাইয়া আলস্যে নিজের সময় নষ্ট 
করে। অন্য একজন স্থব্যবসায়ী সতত নিজের অন্তরে 
ক্রোধাগ্নি গ্রজলিত রাখে, এবং তাহার কর্দর্দাতৃগণ ক্রমৈ 
তাহাকে পরিত্যগ করে। অপর এক ব্যক্তি লাভঞ্জনক ব্যব- 
সায় আরম্ভ করিয়াও সৌতাগ্যচাত হইয়াছেন, কারণ 
তিনি আপন কার্য ব্যতীত অন্য সকল কার্য্যেই বিশেষ মনো- 
যোগ করিতেন । অন্য এক ব্যক্তি যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে 
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নাঁপন কার্য সম্পন্ন করিত, সেইরূপ অধ্যবসাঁয়ের সহিত 
বোতলেরও সেবা করিত। অপর একব্যক্তি সদাঁশয় ও কর্মন্ডি 
হইয়াও অপরিণামদর্শিতা দৌষে সর্বদা ভ্রম করিত এই- 
রূপে আরও শত শত লোক,_-কেহ স্বাক্ষর করিয়া, কেহব! 
অতিশয় আশাগ্রস্ত হইয়া, কেহবা৷ ধূর্ভ লৌকদিগকে বিশ্বাম 
করিয়া, কেহুব! প্রতারণাপূর্বক লাভ করিতে যাঁইয়া__সৌভাগ্য 
হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন আমি কখনও এমন কোন ব্যক্তিকে 
হুর্ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ করিতে দেখি নাই ধিনি প্রত্যুষে শয্যা 
হইতে গাত্রোথান করেন, বিবেচনাপূর্বককী কাঁধ্য করেন, 
সতর্কতাসহকারে ব্যয় করেন এবং সৎপথে অবিচলিত থাকেন । 
সচ্চরিত্র, সদভ্যাঁস এবং কঠোর পরিশ্রীমকে দুর্ভাগ্য ভেদ করিতে 
পারে না। নির্কবোধ ব্যক্তিগণই দুর্ভাগ্য বিষয়ে সতত স্বপন 
দেখেন। কিস্ত আমি বখন নেকড়াচ্ছাদিত কোন ব্যক্তিকে 
আপন পকেট মধ্যে ছুই হস্ত দিয়া এবং উপ্টা টুপী মন্তকে 
ধারণ করিয়া, কোন শুঁড়ির দোকান হইতে বাহির হইতে দেখি, 
তখনই আমি বুঝিতে পারি যে, সে ছূর্ভাগ্য ব্যক্তি; কারণ 
অলস, দুশ্চরিত্র ও মদ্যপায়ী হওয়। সর্বাপেক্ষা অধিক 
দুর্ভাগ্য 1” 

জর্জ ইলিয়ট, বলিয়াছেন, “আমি বিবেচনা করি যে, 
ফীহারা আপন বিশ্বাসান্যায়ী নিয়মের অনুসরণ না করিয়া নিজ 
কল্পনার অনুগমন করে, তাহীরাই দৈবঘটনার পুজা করিয়? 
থাকে । অধুনা, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যদি লজ্জাজনক ছুব- 
বস্থাতে পতিত হন, তবে তিনি নানাপ্রকার ঘটন। প্রভৃতির 
উপরে দোষ দিয়া নিজকলঙ্ক ঢাঁকিতে চেষ্টা করেন। তিনি 
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যদি অপরিমিত ব্যয় করেন; তিনি যদি লাভজনক কো. 
কাধ্য দায়িত্বের ভয়ে পরিত্যাগ করেন) তিনি যদি বন্ধুর প্রি 
বিশ্বাঘাতকত! করেন; তিনি যদি অধিক লাভের জন্য নিজের 
উপযুক্ত ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন ; তবে তিনি নিশ্চয় দৈব- 
ঘটনার সেবক হুইবেন-; তিনি নিশ্চয়ই এই বিবেচনা করিবেন 
যে, দৈব ঘটনাই সৌভাগ্যের প্রধান কারণ। এরূপ লোঁকই 
স্বাভাবিক নিয়ম বিশ্বাস না করিয়া, গুপ্ত ও বুদ্ধির অগম্য 
দৈবঘটন। বিশ্বাস করেন, এবং মিথ্য! আশ! দ্বার! প্রতারিত 
হন ।* 

সৌভাগ্য মন্দিরে প্রবেশ করিবার কোন রাঙ্গপথ নাই । এ 
পথ অতি বন্ধুর ও কণ্টকপূর্ণ। এখানে অকস্মাৎ প্রবেশ করা 
ঘায় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে কঠোর পরিঅম, দৃঢ় 
অধ্যবসায় এবং অবিচলিত যত্র অবলম্বন করিয়। প্রবেশ করিতে 
হয়। নিজের হিত স্পষ্টরূপে দেখা, তাহা একমনে লক্ষ্য করা 
এবং স., প্রবন্ধে ভাহার অনুসরণ্‌'করাই সৌভাগ্য লাভের 
প্রধান উপায়। সকল ব্যক্তিই যে নৌভাগ্যের উচ্চতম 
সোপানে আরোহণ করিবেন, ইহ! কখনই সম্ভবপর হইতে পারে 
না। নামান্য চাষা কখনই রাজা হওয়ার আশা করিতে পারে 
না। কিন্তু মাহার যেরূপ অবস্থা, সেই অবস্থাতে তিনি পরিশ্রম, 
অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, পরিণামদর্শিতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, নিপুণক্তা,. 
ধর্মননিষ্ঠা, অবিচলিত যত্ব, অক্লান্ত উৎসাহ, প্রন্থতি অবলম্বন 
করিলে যে প্ররুত সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন, এ বিষয়ে 
অণুগাত্রও সন্দেহ নাই। “প্রত কর্তব্য, উত্তমরূপে সম্পাদন 
করাই' সৌভাগ্যের মূল মূত্র” 
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বছসংখ্যক মহাঁমহোপাধ্যায় মহাত্মগণের জীবন. চরিত 
আলোচনা করিয়া! সৌভাগ্য লাভের যে সকল বৃত্ান্ত পাওগা 
গিয়াছে, আমর! স্বদেশীয় ভ্রাত্গণের নিকট তাহা৷ সংক্ষেপে 
বর্ণন করিলাম, তাহাদিগকে সৌভাগ্যকূপ রত্বপূর্ণ মন্দিরে 
প্রবেশ করিবার মূলমন্ত্র অবগত করিলাম । আমাদের একান্ত 
আশা এই বে ত্রাতৃগণের মধ্যে প্রতোকে আলিবাবার ন্যায়, 
এই মূলমন্ত্র সহায়ে সেই রপূর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করিতে কায়- 
মনৌবাঁক্যে যত্ব করিঘেন এবং স্বর্াক্ষরে হৃদয়ে একথা অস্থিত 
করিয়া রাঁখিবেন যে,__সাহস, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সকলকেই 
পরাজয় করিতে পারে,“জয়লাভ-স্খ মানবের জন্যই 
হইয়াছে” । | 





